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বালকদিগের নীতিশিক্ষার্থে নীতিপাঠ প্রচারিত হইল। বাল্য- 
কাল হইতে বিদেশীয় লোকের বিবরণ পাঠ করিলে, স্বদেশের 
প্রতি আস্থার হাস হয়, এ জন্ত, উপস্থিত গ্স্থেদৃষ্ানতস্বলে, 
স্বদেশী ব্যক্তির কার্যাবলীর বর্ণন| কর! হইয়াছে। 

ইংলগ্ডের অধিকাংশ বিদ্যালয়ে 172017000%$ ০1৩5 ০৫ 
10950705010 11012] ১০)9০5 নামক গ্রন্থ হইতে নীতিশিক্ষ। 
দেওয়া হয়। ষ্টেট সেক্রেটরি, এতদেশের বিদ্যালয়সমূহে নীতি- 
শিক্ষার প্রপ্তব করিয়া, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বিচারের 
জন্য, এ গ্রন্থথানি পাঠাইয়া দেন। উহার সহিত 1২০৮. 
1265001৮5 [10101 [১000000 এবং 070015351৮৩ 1695008 
9 9008] 9010700 এই দুইখানি পুস্তকও প্রেরিত হয়। 
ইহার মধ্যে, হাক্‌ উড়ের পুস্তকখানিকে, অবলম্বন করিয়া, 
এতদ্দেশের বিদ্যালয়সমৃহের উপযোগী নীতিগ্রন্থ প্রণীত হয়, 
ষ্টেট সেক্রেটরি, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। ষ্টেট সেক্রে- 
টরির নির্দিষ্ট পুস্তকের নীতিগুলির পর্য্যালোচন) করিয়া এই গ্রন্থ 
প্রণরন করা হইয়াছে। 

এই গ্রন্থে, যে কয়েকটা নীতিগ্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, তৎসম, 
শান্ত্রাদিতে যাহ! উল্লিখিত আছে, তাহার সারমংগ্রহ পরিশিই 
সন্নিবেশিত হইয়াছে । কৃতজ্্রতার সহিত স্বীকার করিতেছি, 
আমার শ্রদ্ধাম্পদ বন্ধু শ্রীযুত ঈশানচন্ত্র বন্থ সম্কলিত হিনুধর্ম- 
নীতি হইতে, এবিষয়ে, বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। 


টি 


নীতিপাঠের নীতিসকল, সম্প্রদায়বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া” 
লিখিত হয় নাই। যে সমস্ত নীতিঃ সকল কালে, সকল সম্প্রদায়ের 
হিতকর, তৎসমুদযই, ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে । 

যে সকল নীতি, স্থকুমীরমতি বাঁলকেরা৷ সহজে বুঝিতে পারে, 
তৎসমুদয়, এই পুস্তকে লিখিত হইল। অপেক্ষাক্কৃত উচ্চ অঙ্গের 
নীতি, উচ্চ শ্রেণীস্থ বালকদিগের পাঠোপযোগ গ্রন্থে সন্নিবেশিত 
করিবার ইচ্ছা রহিল। 

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত 
কলিকাতা, 
২৫একান্তিক ১৯৯৫। 


সুচী। 


পরদ্রুব্যসন্বন্ধে-সাধুতী. 
রামদুলাল সরকার 

বামনী , 

বাঙ্গালী বালক ... 
সত্যবাদিত! 

রাষছুলাল 

যথার্থবাদিত! 

আকৃবরের প্রধান অমাত্য 
রাজসিংহ 

পারগ্ঠদেশীর মহিলা 


রিনি প্রতি ত ভক্তি“. 


রাম 

মুনিবালক 

ভীক্ম ॥ 
ভাতৃবাঁৎসল্য 
ভরক্ত 

লঙ্ষাণ 


দয়ালুতা ও পরোপকারিতা 


বু'দীর রাণী ... ১, 
অযোধ্যার দরিদ্র মহিলা! 
শিষ্টাচার ও সৌনি 
জরয়সিংহ 

রণজিৎসিংহ ... 


কৃতজ্ঞতা নি 
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রামছুলাল ..১ ২. রা 
গুরুভক্তি ১১5 টড 
আত্মসংঘম ৮ 
গুরুগোবিন্দ সিংহ ... ঃ 
স্বদেশান্ুরাগ ৮০ 
প্রতাপসিংহ রঃ ৃ 
ভীত্মদেব 

কষ পান্তী ... রি 
রাজভক্তি ৭ 
পান্না ৪৫০০০ বি 
কুস্ত | | 

রাজার জন্ত আত্মত্যাগ রা 
যথাকালে কার্য সম্পাদন 
রণজিৎসিংহ 

আতিথেয়তা 

বলগড়ের রাণী... 
রামছুলাল 


রন তা গা ্ারপরতা 


সত ও রর 


স্বাবলম্বন ও অধ্যবসায় 
হরিশ্চজ্ মুখোপাধ্যায় .. 
পরিশিষ্ট 


পরিশিষ্ট | 


নীতিসংগ্রহ। 
বিবিধ শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত । 
পরভ্রব্যনন্থন্ধে মাধুতা । 

ধাহারা অরণ্যে বা নির্জনে পরধন দর্শন করিয়াও, উহ] 
গ্রহণ করিতে ইচ্ছা না করেন, তাহারা স্বর্গে গন করেন। 

ধাহারা স্বগ্রামে, বা গৃহে, কোন নিভৃত স্থানে, পরের 
কৌন দ্রব্য দর্শন করিয়াও তাহা লইয়া আহলাদিত না হন, 
তাহারা স্বর্গগামী হইয়া থাকেন। 

নত্যবাদিতা । 

বরই সত্য ও আলোক, এবং নররই মিথ্যা ও অন্ধকাঁর- 
স্বরপ। মানুষেরা, আপনাদের কর্মফলে, এঁ উভয়ই প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে। 

যাহা ত্য, তাহাই ধর্ম, এবং যাহা ধর্ম, তাহাতেই গ্থ। 
আর, যাহা অসত্য, তাহাই অধর্ধ, এবং যাহা অধর, তাহা- 
তেই ছুঃখ । 

সত্যের সমান আর 'ধর্ম নাই,এবং সত্যহইতে উৎকৃষ্ণতর 
বন্তও আর নাই। ইহলোকে মিথ্যা অপেক্ষা তীব্রতর পদার্থও 
আর নাই। 


পরিশিষ্ট" ১১৯ 


মুখের কথাম্বারাই সকল পদার্থ নির্ধারিত হয়, যে ব্যক্তি 
মিথ্যাদ্বারা সেই: কথা চুরি করে, সে ব্যক্তি, সকল পদার্থ 
চুরিকরে। ৃ 

| বথার্ধবাদিতা | 

সত্যেতে প্রতিষ্ঠিত হইলে, প্রবৃত্িসকল আঁর বিচলিত 
হর না। শিষ্টাচারসংঘুক্ত সত্য অতি মহত। 

সরলতাই ধর্ম; কপটতাচরণ অধর্ম্জনক। ষে ব্যক্তি,সরলতা 
অবলম্বন করেন, তাহার ধর্শলাভ হয়। 

ষে ব্যক্তি একপ্রকার হইয়া, ভদ্রসমাজে আপনাকে অন্ত- 


প্রকারে পরিচিত করে, সে, সর্বাপেক্ষা পাপী; সে আস্মাপ- 
হারী চোর। 


শক্রুরও যে গুণ, তাহা বলিবে; গুরুলোকেরও বে দোষ 
তাহা কহিবে। | 

যাহা, সত্য এবং প্রির, তাহাই বলিবে; অপ্রিয় সত্য 
বলিবে না, প্রির হইলেও মিথা৷ বলিবে না। ইহাই সনাতন ধশ্ম। 

পিতামার প্রতি ভক্তি | | 

গৃহী ব্যক্তি পিতাঁমাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবত স্বরূপ 
জানিয়া, সর্বদা, সর্ধপ্রযত্তে তাহাদের সেবা করিবে। 

পিতামাতাকে মুছু বাকা কহিবে, সর্বদা তাহাদের প্রিরকার্য্য 
করিবে এবং তীহাদ্দের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবে। সংপুত্র, 
কুলের পাবন। ঃ 

সকল গুরুর মধ্যে মাতা পরমণ্ডরু। মাতা; পৃথিবী 
অপেক্ষাও গুরুতরা, এবং পিতা আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর । 
পিতামাতা, পুন্র হইতে, যশ, কীর্তি, উশ্বধ্য, সন্তান. ও ধর্শের 


২২০ পরিশিষ্ট ॥ 


আশ করিয়া থাকেন৷ যে ব্যক্তি, পিতানাতার আঁশ! পুর্ণ করে, 
সেই ব্যক্তি, যথার্থ ধর্মজ্ঞ। 


ভ্রাতৃবাত্বল্য। 


বিনি, জো্ঠ হইয়া, কনিষ্ঠদিগের বঞ্চনা করেন, তিনি জ্যেষ্ঠ- 
পদবাচ্য ও জ্যোষ্ঠাংশের অধিকারী নহেন। বাজ্থারে তাহার 
দণ্ড হওয়া উচিত। 

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পাপনিরত হইলেও, তাহার যথোচিত সম্মান 
করা, কনিষ্ঠের অবস্ঠ কর্তব্য । 

পিতার মৃত্যু হইলে, জোট ভ্রাতাই পিতৃ্বরূপ হইয়া, কনিষ্ঠ 
দিগের বুত্তিবিধাঁন ও তাহাদের প্রতিপালন করিবেন । 

কনিষ্ঠ, পিতার ন্যায় জ্যেষ্ঠের আজ্ঞাপালন ও তাহার প্রতি 
ভক্তিপ্রদর্শন করিবে । 


দয়ালুতা ও পরোপকারিতা | 


আপনার প্রাণ যেমন প্রিয়, তেমনই নকলজীবের প্রাণ 
তাহাদের প্রিয়। অতএব সাধু ব্যক্তিরা, আত্মবৎ সকল মতের 
প্রতি দয় প্রদর্শন করেন। 

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, পরের নিমিত্ত ধন এবং প্রাণও ত্যাগ 
করিবেন। ধনাদির বিনাঁশ অবস্তই হয়। অতএব, সৎকার্ধো, 
সে সকল ত্যাগকরাই শ্রেয়ঃ। 

যে ব্যক্তির অর্থ, কেবল আত্মভোঁগেই শেষ হয়, সে ব্যক্তি, 
টািবিভিনের প্রয়োজন বুঝেনা । 

:. স্ররলাস্তঃকরণে প্রাণিগণকে' অভয়দানঃ কাহারও বিপদ 


পরিশিষ্ট। ১২১ 


উপস্থিত হইলে, তাহাকে সাহাধ্যদান এবং প্রার্থনান্থুরূপ ধন- 
দান করিবে। এইরূপ দানই, শ্রেষ্ঠ দান বলিয়া পরিগণিত হয় । 

বিদ্যার সমান চক্ষু নাই, সত্যের সমান তপস্তা নাই, 
বিষরাসক্তির সমান ছুঃখ নাই, এবং পরোপকারাদির সমান স্থখ 
নাই । 


শিষ্টাচার ও ঘৌজন্য | 


পরের অত্রান্তি সকল সহ করিবে। কাহারও অবমানন! 
ফরিবে না। এই মানবদেহ ধারণ করিয়া কাহারও সভিত 
শত্রুতা করিবে না। 
হস্তের চাঞ্চল্য, পদের চাঞ্চল্য নেত্রের চাঞ্চল্য ও বাকোর 
চাপল্য, এ সমুদয় পরিত্যাগ করিবে। সরলস্বভাব হইবে। 
কাহারও দ্রোহাচরণে ইচ্ছা করিবে নাঁ। 
কেহ তোমার প্রতি ক্রোধ করিলে, তাহার প্রতি তুমি 
গ্রতিক্রোব করিবে না। কেহ, তোমার প্রতি আক্রোশ করিলে 
তুমি তাহার প্রতি কুশলবাক্য বলিবে। 
কুক্ষ বাঁক্য, মানুষের মর্ম, অস্থি, হদয় এবং প্রাণপর্য্স্ত 
দগ্ধ করে। অতএব, ধর্দ্মনিরত ব্যক্তি, তীব্র, কর্কশ বাক্য 
একবারে পরিত্যাগ কপিবেন। 
| বৃদ্ধ ব্যক্তি গৃহে আগত হইলে, তাহার অভিবাদন করিয়া 
স্বয়ং আসনাদি প্রদান করিবে ; পরে করযোড়ে তাহার নিকট 
থাকিবে; তিনি গমন করিলে, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাঁ গমন 
করিবে। 
১১ 


১২২ পরিশিষ্ট । 


ক্লুতজ্ঞতা | 

যাহার উপকার করিলে, সে উপকার নষ্ট হয় না, সেই 
ব্যক্তিই পুরুব। কেহ, যে পরিমাণে উপকার করে, তাহা অপেক্ষা 
অধিক পরিমাণে, তাহার প্রত্যুপকার করা কর্তব্য । 

মিত্র ও বিশ্বস্ত বাক্তির প্রতি, কদাচ অনিষ্টাচরণ, করিবে না। 
যাহাদের অন্ন ভোজন ও আলয়ে অবস্থিতি করিতে হর, ভাহা- 
দেরও অনিষ্ঠ করিবে না। 

রুতত্ন ব্যক্তির যশ, স্থান 'ও স্বখ কোথায়? কৃতদ্র বাতি, 
সকলের অশ্রদ্ধের। তাহার নিষ্কৃতি নাই। 

গুরুভক্তি । 

গুরুর সহিত বিতগাঁকরা কর্তব্য নছে। গুরুবদি ক্রু 
হন, তাহা হইলে, যথোচিত বিনয় প্রকাশ করিয়া, তীহাকে 
প্রসন্ন করা কর্তবা | 

বে বাক্তি, পিতা মাতা, ভ্রাতা, গুরু ইহাদের শুশ্রাবা করেন, 
কদাচ ইহাদের দ্বেষ না করেন, তাহারা স্বর্গে উত্তম স্থান 
প্রা হন। 

ৃ্‌ আনুনংবম । 

যিনি, মন ও ইন্দ্িয়ের দমন করিরাছেন, তিনি ক্রেশ প্রাপ্ত 
হন না। দাত্ত ব্যক্তি, পরভী দেখিয়া, কখন কাতর হন না । 

অঠিমান পরিত্যাগ করিলে, প্রির হর, ক্রোধ পরিত্যাগ. 
করিলে, শোক করিতে হয় না; কামন! ত্যাগ করিলে, অর্থবান্‌ 
হত, এবং লোভ ত্যাগ করিলে, সুদী হর । 

ইন্দিঘসংনম, রাগ দ্বেষাদির নাশ ও প্রাণীগাত্রের অহিংস] 
দ্বারা, মানুষ, অমরত্বলাভের ধোগ্য হর। 


পরিশিষ্ট । ১২৩ 


যিনি ধশ্বর্যযের অবীশ্বর, কিন্তু ইন্্রিয়ের অধীশ্বর নহেন, 

তিনি শশবধ্য হইতে বিচ্যুত হন 
খবদেশানুরাগ । 
জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও গুরুতর] | 
অত্যপ্রতিজ্ঞ তা । 

করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া, যে, সেই কার্য না করে, 
সেই মিথ্যাবাদীর সমস্ত সৎকার্য নষ্ট হয়। 

ছলপুর্বক ধর্মুরক্ষা হয় না। অতএব, সত্য হইতে কখনও 
বিচলিত হওয়া উচিত নয়। 

রাজভক্তি। 

রাজা, দীন, অনাথ ও বুদ্ধদিগের শোঁকাশ্রুর নিবারণ এবং 
সর্বসাধারণের হর্ষোৎপাদন করেন। | 

রাজ! বাঁলক হইলেও, তাহাকে সামান্য মন্তুয্যবোৌধে, অবজ্ঞা 
করিবে না) যেহেতু, তিনি নররূপে মহৎ দেবতাস্বরূপ অবস্থিতি 

করেন । 

| যথাকালে কাধ্যবম্পাদন | 

যে সময়ের যে কার্ধ্য, অতন্দ্রিত হইয়া তাহা সম্পন্ন করিবে । 

যাহ! শ্রেয়স্কর, অদ্যই তাহার অনুষ্ঠান কর; কালাতিপাত 
করিও না। কার্ধ্য অসম্পন্ন থাকিলেও, মৃত্যু, মানুষকে আকর্ষণ 
করে । 

আতিথেয়তা | 
_ গৃহস্থ বাক্তি, এক গ্রামনিবাসী, স্বধন্ম্মনিরত ব্যক্তিগণের, এবং 

অতিথি ও উদ্ানীনদিগের পালন করিবেন। 


১২৪ পরিশিষ্ট। 


'অতিথিদিগকে ভোজন করাইয়া. যে অবশিষ্ট অন্ন ভোজন 
করা হয়, তদপেক্ষণ পবিজ্র ও উপাঁদেয় অন্ন আর নাই। 

ঘিনি, অদৃষ্পূর্ব শ্রান্ত পথিককে, অক্রিষ্ট হইয়া অন্নদান 
করেন, তাহার সাতিশয় পুণ্যলাঁভ হর। 

শক্রুও বদি গহে আসিরা,অতিথি হয়, তাহা হইলেও, তাহার 
সৎকার কর! কর্তব্য । 

সুর্যা অস্তমিত হইলেও গতস্থ বাক্তি, গৃহাগত অতিথির 
প্রতাখাঁন করিবেন না। অতিথি, সময়ে আসুন, বা অসময়ে 
আল্গুন, তিনি গৃহস্থের ভবনে অনশনে থাকিবেন ন1। 

কোন উৎকৃষ্ট দ্রবা, অতিথিকে না দিয়া, আপনি ভোজন 
করিবে না। অতিথিসেবাদ্ধারা, বিপুল অর্থ, যশ, আয়ুও 
স্বর্গলাভ হয়। | 

অতিথি, অন্থুগতজন, স্বজন ও ভত্যবর্গ, ইহাদের সহিত 
সমানভাবে ভোজন করা, পুরুষের পক্ষে প্রশংসনীয় । 

কণ্ঠাগত প্রাণ হইলেও, গৃহী ব্যক্তি, মাতা, পিতী, সর, পুত্র, 
অতিথি ও সহোদরগণকে পরিত্যাগ করিয়া, আপনি ভোজন 
করিবে ন!। 


বিনয় । 
আমার তুলা পৌরুষ ও বল, কাহারও নাই, এইবূপ আত্ম- 
প্রশংসাকরা, অতি অন্যার কর্ম্। 
যিনি, বিপৎকাঁলে ব্যথিত হন না, যিনি কর্ণদক্ষ, সদা উদ্‌- 
যোগী, প্রমাদরহিত ও বিনীতস্বভাব, তাহার সর্ধদ মঙ্গল হয়া 
মনের ও বাক্যের দোষ পরিত্যাগ করিবে; সর্বপ্রকার পাপ 
হইতে বিমুক্ত হইবে। বাহার শক্র নাই, তাহার ভয় কি? 


পরিশিষ্ট। ১২৫ 


মহানুভানতা ও হ্যায়পরতা! । 

সাধুলোক ক্রোধািত হইলেও) তাহার মন বিকৃত হয় না। 
মহান্ুভাব ব্যক্তিদিগের প্রীতি, মরণ পর্ষান্ত থাকে, ক্রোধ অন্ন 
কালেই নষ্ট হয় এবং দাঁন মমত্বরহিত হর। 

বশীভূত ও হস্তগত শত্রুর নিগ্রহ করিতে সমর্থ হইর়াও, ঘিনি, 
তাহার প্রতি দয়াপ্রকাশ করেন, তিনিই পুরুষ । 

ধাহারা পরশ্রী দেখির। তাপিত হন না, প্রত্যুত। অস্যাশূন্ত 
ও স্ৃষ্ট হইয়!, তাহাতে অভিনন্দন করেন, তাহার স্বর্গগামী 
হইয়। থাকেন। 

যে সকল ব্যন্তি, স্তবকারী ও নিন্দাকারী, উভয়কেই তুল্যরূপ 
দেখেন, সেই শান্তাস্া ও-জিতাম্মা মানবগণ স্বর্গলাত করেন । 

অধশ্মপথ অবলম্বনপুর্বাক কাঁর্ধা করিলে, দি বিপুল অর্থলাভ 
হয়। তথাপি, বুদ্ধিমান্‌ বাক্তি, তাহাতে প্রবৃত্ত হইবেন নাঃ 
এ কার্ধাকে হিতকর বলা যান না। 

কেহ, ধর্্পথে থাকিয়!, ষদি নিতান্ত কষ্টকর অবস্থায় পতিত 
হয়, তথাপি, সে বাক্তি, অধার্মিক পাীদিগের আশ্ত বিপধ্য়- 
দর্শনে, অধন্ম্ে মনোনিবেশ করিবে না। 

শস্বাবল্বন ও অধ্যবগায়। 

আপনাঁহইতে যত্র করিবে। যত্রবান লোক কখনও অবসন্ন 
হন লা। 

কর্ম করিয়া পুনঃ পুন? শ্রান্ত হইলেও, কর্ম্ম আরম্ভ করিবে। 
যে পুরুব,.নিতা কর্ম আরস্ত করেন, তাহার মঙ্গল হয়। 

পুরুষ, কদাপি অশক্ত বলিয়া,আপনার অবমাননা করিবে না) 
আত্মাবমানী ব্যক্তি, কখনও শ্ব্্যলাত করিতে পারে না। 


এ পরিশিষ্ট। 


কর্ম সিদ্ধ হউক, বাঁ না হউক, কর্ম করিতে উপেক্ষাকরা 
নিতান্ত অকর্তব্য। সমুদর কারণ একত্র হইলে, অবশ্যই কন 
দিদ্ধ হয়। 

বিনি, অগ্রে নিশ্চয় করিয়া, কার্ধানৃষ্ঠানে প্রবন্ধ হন; কার্য 
সম্পূর্ণ না কিয়া, কখনও ক্ষান্ত হন না) বাহার সময় বৃথা বাব 
না, তিনিই পণ্ডিত। 

আনস্ত, মোহ, চগলতা, বহজনের সহিত একত্র বাস, ওদ্ধতা, 
অভিমান ও লোভ, এই সাতটি, বিদার্থদিগের দোষ। 

শ্রত, গ্রীষ্ম, ভর, আসক্তি, সমৃদ্ধি ও অমমুদ্ধিহেত, বাহার 
কের বিভ্বু হয় না, তিনিই পণ্ডিত। 
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রি 1৪9০২ 
নীতিপাঠ। চা নটি 


পরদ্রব্যসম্বন্ধে সাধূতা। 


যে গুণের বশবর্ভা হইয়া, আমরা পরের দ্রব্য আত্মদাৎ 
করিতে বিরত থাকি, এবং পরের অনুমতি ব্যতিরেকে, 
তাহার দ্রব্য ব্যবহার না করি, পরদ্রব্য বন্বন্ধে 
মেই গুণের নাম সাধুতা। যেবস্তে নিজের কোন 
অধিকার নাই, ঘিনি সেই বসন্ত ব্যবহার বা আত্মনাৎ 
না করেন, তার সাধুতা'র প্রশংসা, নকলেই করিয়া 
থাকেন।  পরতরব্যবিষয্নিণী, নাধুতা, আমাদিগকে 
নর্ধদা পরজ্রব্/গ্রহণে বিরত রাখে । যদি আমরা 
চুরি করি, গুতারণা করিয়া, পরদ্ব্য আল্মদাৎ বা 
পরদ্রব্যের অনুকরণ করি, কিংবা যাহা প্রত্যর্পন 
করিবার ক্ষমতা নাই, তাহা খণ করিয়া লই, তাহা 
হইলে আমাদের সাধুতা থাকে না। অনেকে প্রলো- 
তনের বশীভূত হইয়া, নাধুতা হইতে বিচ্যুত হয়। 
পরের দ্রব্যে কাহারও লোভ জন্মিলে, সেই লোভ 


২ নীতিপাঠ। 


সংবরণ কর উচিত; নতুবা অনং কার্ষ্যে লিপ্ত থাকিয়া, 
তাহাকে চিরকাল কষ্ট পাইতে হয়। কেহ, তাহাকে 
কখনও বিশ্বাস করে না। .এবং কেহ তাহার সংবর্গে 
থাকিতে চায় না। নে, স্বজনপরিত্যক্ত ও বন্ধুশূন্ত হইয়া 
ছুরবস্থার একশেষ ভোথ্‌ করে। কাহারও কোন দ্রব্য 
পাওয়া গেলে, দেই দ্রব্য তাহাকে প্রত্যর্পনকরা উচিত । 
যদি নে সময়ে দ্রব্যাধিকারীর নন্ধান ন। পাওয়া যায়, 
সাহা হইলে, প্রকাশ্য ঘোষণাদ্বারা প্রকৃত অধিকারীর 
সন্ধান লইয়া, সেই দ্রব্য প্রত্যর্পণকরা বিধেয় । 


রামছুলাল সরকার । 


মহানগরী কলিকাতার প্রায় রাত. মাইল উত্তরে 
দমদ্রম] অবস্থিত । দমদমার নিকট রেকজানি নাযে 
একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। গ্রামখানি এত ক্ষুদ্র ও 
সামান্ঠ ছিল যে, পুর্কে কলিকাঁতার অধিবানীরা উহার 
নামও জানিত না । গ্রামে কেবল কতকগুলি র্লুষকের 
বদতি ছিল। শ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
বলরাম সরকার নামক এক ব্যক্তি এ গ্রামে বান 
করিতেন । তাহার অবস্থ। অতি সামান্ত ছিল) তিনি 
গ্রামের রুমক বালকদ্দিগ্রকে শিক্ষা দিয় কিছু 


পরজব্যসন্বন্ধে সাধুতা। 


কিছু শশ্যমাত্র পাইতেন। এই গুরুমহাশয়গিরিতে 
বলরামের নগদ টাকালাভ হইত নাঁ। এজন্য, 
বলরাম, সপ্তাহে ছুই দিন, কলিকাতায় যাইয়া, খড় 
বিক্রয় করিয়াঃ কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতেন । এই মৎ- 
সামান্য অর্থ ও শস্যে, অতি কষ্টে বলরামের জীবিকা- 
নির্বাহ হইত। এই লময়ে মহারাষ্ট্রীয় দৈম্য মধ্যে 
মধ্যে এদেশে আসিয়া উপদ্রব করিত। তাহাদের 
আক্রমণভয়ে অধিবানীরা সর্ধদা উদ্বিগ্ন থাকিত। 
মহারাস্ত্রীয় সৈনিকদল খন শেষবার কলিকাতা ও 
তৎপার্খববর্তী স্থানে উপনীত হয়, তখন রেকজানির 
কষকগ্রণ বাঁরগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া, স্থানান্তরে পলায়ন 
করে। বলরামও আবানকুটীর ছাড়িয়া, গ্রামের 
ক্লষকদলের নহিত পথ অতিবাহনে প্রারত্ত হন। তিনি 
নিঃম্ব ছিলেন। তাহার কুটীরে কোন মূল্যবান্‌ দ্রব্য 
ছিল না; স্থতরাং দ্রব্যাদির জন্য তাহাকে চিন্তিত হইতে 
হয় নাই । এই নময়ে তাহার স্ত্রী পূর্ণগর্ভবতী ছিলেন। 
বলরাম, কেবল তাহার জন্যই ব্যাকুল হুইয়াছিলেন। 
দরিদ্র গুরুমহাঁশয়ঃ এই অবস্থায় আপনার স্ত্রীকে অঙ্গে 
লইয়া, একটি প্রান্তরে উপরীত হইলেন। এই প্রান্তরেই 
তাহার স্ত্রী, একটি পুত্রসন্তান গ্রঘব করিলেন । ভূমিষ্ঠ 
বালকের নাম রামছুলাল সরকার । 

ক্রমে মহারাসতীয়দিখের আক্তম্রণতয় দুর হইল-1 


নীতিপাঠ।, 


বলরাম বানগ্রামে প্রত্যারত্ হইলেন। গ্রামের কূষক- 
বালকেরা, তাহার নিকট পূর্বের ন্যায় লেখাপড়া 
শিখিতে লাগিল । কিন্ত বলরাম আপনার পুন্ত্রকে কিছুই 
শিক্ষা দিয়া যাইতে পারিলেন না । রামদ্ুলালের জন্ম 
গ্রহণের কয়েক বদর পরেই বলরাম লোকান্তরিত 
হইলেন । ইহার পূর্বেই রামদুলাল মাতৃহী ন হইয়াছিল । 
এখন পিতৃবিয়োগ হওয়াতে, তাহার কষ্টের একশেষ 
হইল। পিতৃমাতৃহীন দরিদ্র বালক, উপায়ান্তরের 
অভাবে, কলিকাতায় যাঁইয়া, তাহার মাতামহের আশ্রয় 
গ্রহণ করিল। 

রামছুলালের মাতাঁমহও বড় দরিদ্র ছিলেন। 
দৈনন্দিন মুষ্টিভিক্ষায় তাহার ও তদীয় পরিবাঁরবর্গের 
জীঁবিকানির্ভাহ হইত । তথাপি তিনি, দৌছিত্রকে 
আপনার কুগিরে রাখিয়া, পরখযদ্তে .লালনপালন 
করিতে লাগিলেন। পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের ভয়ণ- 
পোষণের সুবিধা হইবে ভাবিয়া, রামছুলালের মাতামহী 
মদনমোহনদত্ত নামক কলিকাতাঁর অতি সন্ত্রান্ত ও 
ধনী ব্যক্তির অন্তঃপুরে পাঁচিকার কর্ম গ্রহণ করেন । 
ক্রমে রাসছুলাল, মদনমোহনের পরিবারমধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়। যত্নামান্য লেখা পড়া শিক্ষা করেন । ষোলবতনর 
বয়বে, তিনি মদনমোহন দত্তের অনুগ্রহে, মাসিক পাচ 
টাকা বেতনে, সুরর্লার হন). এই নামান কর 


পরপ্রব্যসমথন্ধে সাধুতা। ঢা 
করিয়া, রামদুলাল বদ্ধ মাতাঁমহের ভরণপোষণ নির্ধাহ 
করিতেন। এই লময়ে রামদুলাল যেমন গুরুতর 
পরিশ্রম করিতে থাকেন, সেইরূপ সাধুতারও পরিচয় 
দিয়া, আপনার প্রতিপালক মদনমোহনকে পরিতুষ্ট 
করেন। বিলপরকারের কার্য্যে রাঁমছুলালকে অনেক, 
স্থান হইতে; টাকা আদায় করিয়া, আনিতে হইত। 
একদিন রামছুলাল, এই উদ্দেশে, দমদ্মার একজন 
সাহেবের নিকট গমন করেন। বাহেব, অনেক 
বিলম্বে সমস্ত টাকা বুঝাইয়া দিলে, রামছুলাল 
উহা লইয়া, সন্ধ্যার পর, কলিকাতায় যাত্রা করিলেন । 
টাকা অনেক ছিল। দরিদ্র যুবক এ রাশীরুত অর্থ 
লইয়া, আপনার দৃঢ়তা ও সাহসের উপর নির্ভর পূর্বক 
পথ অতিবাহনে গরু হইলেন । এই সময়ে দমদমা ও 
কলিকাতার পথে, দগ্্যতস্করের বড় প্রাদুর্ভাব ছিল । 
যুবক, এজন্য কোন লোকালয়ে, নেই রাত্রি অতিবাহিত 
করিবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু পাছে কেহ টাকার 
বিষয় জানিয়া, অর্থলোভে তাহার প্রাণনংহাঁর করে, এই 
আশঙ্কায়, রামছুলাল কাহারও বাটীতে গেলেন না, 
নিজের চাদর ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া, ফকীরের 
বেশে, টাকার থলি মাথার দিয়া, তরুতলে শয়ন করি- 
লেন। শয়ন করিয়াও তিনি নিদ্রাভিভূত-হইলেন না। 
চারিদিকে শৃগ্বালকুকুর নকল কলরব করিতে লাগিল। 


৬  শীতিপাঠ। 


তসহায় দরিদ্র যুবক দেই কলরবমধ্যে ঈশ্বরের নাঙ্গ 
ন্সরণ করিয়া প্রভুর বহুনংখ্য অর্থ রক্ষা! করিতে লাগি- 
লেন। যুবকের আশা ফলবতী হইল, দৃঢ়তা ও সাহন 
কার্ধ্যকর হইয়া উঠিল | যুবক বিনানিদ্রায়, ৰিনাবিপ- 
ভিতে, সেই ভয়ঙ্করী রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পর 
দিন প্রাতঃকালে, তিনি সমস্ত টাকা লইয়া, মদ্রন- 
মোহনকে বুঝাইয়া দ্রিলেন | 
মদনমোহন দত রাঁমছুলালের নাধুতাঃ পরিশ্রম ও 
কার্যনৈপুণ্য দেখিয়া, তাহাকে মালিক দশটাকা। বেত- 
নের নরকারীকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এই কার্যে, 
রামছুলালকে, প্রতিদিন জাহাজে বাইয়া,বাণিজাদ্রব্যাদি 
দেখিতে হইত | জাহাজের সরকার হইয়া, রামদুলাল 
অনেকবার বিপদে পড়িয়াছিলেন। একবার জাহাজে 
ঘাইবার লময়ে, তাহার নৌকা ডুবিয়া যায়। তিনি 
সম্ভরণদারা বনুকষ্ট্রে তীরে উত্তীর্ণ হন। এতত্যতীত, 
জাহাজের বাণিজ্যদ্রব্য পরীক্ষার নময়ে ইউরোপীয় 
মাবিকদিগের সহিত প্রায়ই মারামারি হইত । কিন্ত 
রামদুলাল প্রভুর কার্্যসাধনে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। 
তিনি অনীম নাহনে আপনার কর্তব্য ক্ষন ম্পন্ন করি-. 
শষ্টভন। একদিন রামছুলাল আপনার কাধ্য করিতে 
. স্বাইয্লা, ভাগীরধীতে একখানি জাহাজ জলমন্ দেখিতে 
শুলেন। উহাতে কি পরিম!ণে ভ্রব্য আছে, গর 


পরজ্রব্যসন্বন্ধে সীধুতা ৭ 


উর মূল্য কত হইবে,তাহা তিনি অবগত হইয়াছিলেন। 
ইহার কিছুদিন পরে, মদনমোহন দত্ত, নীলামে নির্দিষ্ট 
দ্রব্য ক্রয় করিতে, রাঁমছুলালকে টলাকোম্পানি নামক 
নীলামদারের কার্যালয়ে পাঠাইয়া দেন । কিন্তু রাম- 
দুলালের যাইবার পুর্কেই, বেই দ্রব্য বিক্রীত হইয়৷ যাঁয়। 
রামছুলাল যাইয়। শুনিলেন, পুর্কোক্ত জলমগ্র জাহাজ 
নীলামে ধর হইয়াছে | তিনি মদনমোহনের অনুমতির 
অপেক্ষা না করিয়াই,চৌদ্দহাঁজার টাক! দিয়া, এ জাহাজ 
ক্রয় করিলেন। জাহাজ কিনিয়া, রামছুলাল জলখাবার 
ঘরে গিয়াছেন এমন সময়ে একজন সাহেব নীলামস্তলে 
উপস্থিত হইলেন। এ জাহাজ ক্রয় করিতে তাহার 
বিশেষ আগ্রহ ছিল। নিজের অভীষ্ট দ্রব্য একজন 
নামান্ত সরধারের হস্তগত হইয়াছে শু নয়া, বাহে 
জাহাঁজের জন্য রামদুলালের উপর পীড়াপীড়ি আর্ত 
করিলেন । কিন্তু রামছুলাল লাহেবের ভয়ে ক্রীত দ্রব্য 
ছাড়িতে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে অনেক তর্ক 
বিতর্কের পর, রামদ্ুলাল চৌদ্দহাঁজার টাকার উপর প্রায় 
এক লক্ষ টাকা লইয়া, জাহাজ খানি সাহেবের নিকট 
বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। ন্তায়ানুসারে এই টাকা 
'মদ্নমোৌহনের প্রাপ্য । রামছুলাল ইচ্ছা করিলেই 
লাভাংশ আত্মনাৎ করিয়। প্রভুর নমস্ত টাকা ফিরাইয়৷ 
দ্রিতে পারিতেন। মদনমোহন এ বিষয়ের কিছুই 


৮ নীতিপাঠ। 


অবগত ছিলেন না; সুতরাং রামছুলালের কিছুই করিতে 
পারিতেন না। কিন্তু রাঃছুলালের সাধুতা অটল ছিল। 
রামছুলাল এই পাপজনক কার্ধ্য হইতে বিরত হইলেন । 
অধিকন্তু, প্রভুর অনুমন্তিব্যতিরেকে জাহাজ কিনিয়াছেন 
_ষলিয়া তিনি নানাপ্রকার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন । 
এইরূপ শঙ্কিতহৃদয়ে, রাঁমছুলাল, মদনমোহন দত্তের 
নিকট সমস্ত টাকা রাখিয়া, বিনীতভাবে ঘটনার 
আগ্ঠোপান্ত বিবৃত করিলেন। 
মদনমোহন অথণৃর,ও অনুদার ছিলেন না। তিনি 
সমস্ত বিবরণ গুনিয়া, এ টাকা গ্রহণ করিলেন না । 
উন রামদুলালকে, তীহার নাধুতার, পুরস্কারস্বরূপ 
দ্বান করিলেন । মাতামহ, মুষ্টিভিক্ষাদ্বারা ধাহার 
প্রতিপালন করিয়াছিলেন, মাতামহী পাচিকার কার্ধ্য 
করিয়া, বহার ভরণপোষণের উপায় করিয়া দিয়া- 
ছিলেন' ঘিনি, অতি পামান্যভাঁবে সামান্য সরকারের 
কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, দিবসের রৌদ্র, রাত্রির হিম, 
তুচ্ছজ্ঞান করিয়া, প্রতুর কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, 
একমাত্র সাধুতার বলে, এক্ষণে তাহার অনৃষ্ট পরিবস্তিত 
হঈল। রামছ্ুলাল এ টাক] লইয়৷ বাণিজ্য করিতে 
প্ররুভ্ভ হইলেন | ক্রমে তিনি, আপনার পরিশ্রম, কাধ্য- 
্কুশলতা ও সাঁধুতার গুণে ব্যবসায় চাল ইয়া, সে সময়ে। 
ক্ষলিক্াতায় “অদ্বিতীয় ধনী হুইয়া উঠলেন । 


বামনী | 


১৮৫৭ ্ীষ্টান্ে, নিপাহিযুদ্ধের বময়ে, ভারতবর্ষের 
অনেক স্থানে ভয়ঙ্কর কাঁগু উপস্থিত হয়। ইরেজেরা 
আপনাদের স্তরীপুন্র গ্রভৃতিকে নিরাপদ স্থানে রাখি- 
বার জন্য, ব্য্ত হয়া উঠেন। নেই দুঃমগয়ে সকলেই 
কেবল আপনার বিষয় লইয়া বিব্রত ছিল। তৎকাঁলে 
দরিদ্রা বামনী পরের বিষয়ের জন্য ফত্বুবতী হইয়া 
উঠে। তাহার কার্য, নাধুতাঁর একটি অপূর্ব দৃষ্টান্ত । 

বামনী একজন ইঙ্গরেজ ডাক্তরের পরিচারিকা | 
ড.ক্তর সিপাহিযুদ্ধের সময়ে, অযোধ্যাস্থিত দৈনিক" 
ন্বালে চিকিৎপাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। একদা 
নিশীথসময়ে সংবাদ আল, অযোধ্যার . দিপা হিগ্নণ 
বিদ্রোগী হইয়া উত্িয়াছে। ডাক্তর, কার্ধ্যানুরোধে স্বয়ং 
পল্লাইতে পারিলেন না, কেবল তাহার স্ধর্দিণীকে 
তিনটি শিশু সন্তানের নহিত, অবিলম্বে শকটারোহণে, 
লক্ষৌ যাইতে পরামর্শ দ্রিলেন। চিকিতসক-প্থী 
সম্মুখে যাহা পাইলেন, ততসমুদ্ায় তাড়াতাড়ি গাড়িতে 
উঠাইয়া, স্তীনত্রয়ের সহিত, লক্ষৌনগারের অভিমুখে 
প্রস্থান করিলেন। এদিকে ডাক্তর, অপরাপর ইঙ্ষ- 
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রেজেরা যে স্থানে আত্মরক্ষার্থ সজ্জিত ছিলেন, নেই 
স্ভানে উপনীত হইলেন, চারি দিকে, সিপাহিদিগের 
ভ'ষণ কোলাহল পনুখিত হইল, ইউরোপীয়দিগের 
গৃহ নকল দ্ধ হইতে লািলঃ গভীর নিশীথে 
ভয়ঙ্করী অনলশিখা ছিগুণ উজ্ত্বল হইয়া উঠিল। 
'চিকিতবক্-রগণী তিনটি দ্তান ও দুইটি বিশ্বস্ত ভূত্যের 
নহিত দভয়ে এ ভয়ঙ্কর লময়ে, রাজপথ দিয়া 
লক্ষৌ গমন করিলেন । চিকিৎণক দর হইতে ভীহা- 
দ্িগকে দেখিতে পাইলেন, কিন্ত আর গুহে গমন 
করিলেন না, অন্যান্য ঈউরোপীয়দিগ্সের নহি দিপাহি- 
গ্রণের আক্রমণ নিরস্ত করিতে প্রস্তত হইলেন । 

এদিকে বামনী, প্রভুর পরিত্যক্ত গৃহে নিক্র্মা ছিল 
না। তাহার প্রভুপত্বী যে স্থানে অলঙ্কারাদি বহুমূল্য 
সম্পত্তি রাখিতেন, তাহা সে জানিত, এখন কাল বল 
না করিয়া, দেই লমস্ত মূল্যবান আভরণ-রাশি সংগ্রহ 
পূর্বক, গৃহ হইতে বহির্গত হইল । কিয়ত্ক্মণমধ্যে 
নিপাহিগণ আপিন, দেই গৃহে আগুন দিল । চিকিৎ- 
নক দূর হইতে দেখিলেন, তীহার গৃহ অনলশিখায় 
পরিব্যাণ্ত হইয়াছে । বামনী যে, সমস্ত অলঙ্কার 
লইয়া প্রাস্থ'ন করিয়াছে, তাহা কেহই জানিতে পারে 
নাই । মুতরাৎ সে ইচ্ছা কর্রিলেই, এ গমস্ত বহুমূল্য 
ভ্রব্য আত্মনাৎ করিতে পারিত । আভরণগুলি বিক্রয় 


পরভ্রব্যসম্বন্ধে সাধুতা। ১১ 
করিলে যে টাঁকা হইত, তাহা, বামনী আপনার জীবিত- 
কালমধ্যে কখনও উপাজ্জন করিতে পারিত না। 
কিন্তু বিশ্বস্তা অবল! এই ডুক্ষর্ে প্ররৃত্ত হইল ন]। 
নাধুতার নম্মান, তাহার নিকট উচ্চতর বোধ হইল । 
দরিদ্রা বামশী অবলীলায় লৌভ দংবরণ করিয়া, প্রাভু- 
পত্বীর নমস্ত দ্রব্য নযত্তে রক্ষাকরিতে প্রতিজ্ঞা করিল । 

নগরের নিকট নামান্য পল্লীতে বামনীর আবাদ- 
বাটী ছিল। বামনী আপনার গৃহে আসিয়া, একখানি 
ফুানেলের কাপড়ে আভরণগুলি জড়াইয়া, মৃত্তিকায় 
প্রোথিত করিয়া রাখিলি। সে, কেবল আপনার 
উপরেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল । আপনার স্ায় 
আত্বীয়দিগ্বকে বিশ্বানকরিতে পারে নাই । সুতরাং 
তাহাদের নিকট, এ বিষয় ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করিল না। 
এক বতনরেরও অধিক কাল এই ভাবে গত হইল, 
এক বৎসরেরও অধিক কাল চিকিত্নক-পত্বীর বন্ুমূল্য 
সম্পত্তি, বিশ্বস্তা বামনীর কুটীরে মৃত্তিকার নীচে 
রহিল। শেষে লক্ষে৷ শক্রহস্ত হইতে মুক্ত হইল, শান্তি 
পুনঃ স্থাপিত হইল, এবং সুখ সম্দ্ধিতে অযোধ্যা 
পুনর্ধার শোভিত হইয়া! উঠিল। চিকিৎনক আর এক 
সেনা-নিবাবে চিকিৎনা-কার্ষ্যে নিযুক্ত হইলেন; তাহার 
সহধর্ষিণীও সেই স্থানে অবশ্থিতি করিতে লাগিলেন । 
বামনী, এই নংবাদ শুনিয়। তথায় গমন করিল এবং 
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প্রভু ও প্রভু-পন্বীর অস্তিত্বনন্বন্ধে নিঃদন্দেহ হঈবাঁর 
জন্য, অন্তরাল হইতে তাহা দগকে দর্শন করিতে লাগিল । 
যখন আর কোন নন্দেহ রহিল না, তখন নে, নীরবে 
হ্বীর আলয়ে প্রত্যাগমন করিল, নীরবে মৃত্তিকা হইতে 
নমস্ত আভরণ বাহির করিল, এবং নীরবে ও মাবধানে 
তত্রমুদয় রঙ্গে লইয়া, পুনর্ধার গ্রভু ও গ্রতৃ-পত্বীর নিকট 
মমাগ্রত হইল। বামনী অক্ষতশরীরে প্রত্যাগত হই- 
য়াছে দেখিয়া, চিকিত্নক ও তীহার পত্রী বিশ্মিত হই- 
লেন, পরে যখন দেখিলেন, বাঁমনী তাঁহাদের পরি- 
তাক্ত সমুদয় বছুমূল্য আভরণ লইয়া, উপস্থিত হইয়াছে 
তখন তীহাদের বিম্ময় ও আনন্দের অবধি রহিল না। 
দরিদ্র! পরিচারিকা বিনঅভাবে, একে একে সমস্ত 
অলঙ্কার বুঝাই দিল। চিকিৎনক ও তাহার স্ত্রী 
দেখিলেন, অলঙ্কারাদির কিছুই অপহৃত হয় নাই। 
তাহারা পরিচারিকার এই অদাধারণ দাধুতার পুরস্কার 
স্বরূপ দ্বিগুণ বেতনে, তাহাকে পুনরায় কর্দে 
নিযুক্ত করিলেন। বামনী এইরূপ প্রভূপরিবারের 
বিশ্বা্তাজন হইয়া, পরম সুখে কালযাপন করিত্বে 
শ্লাগিল। 


পরপ্রব্যসন্বন্ধে সাঁধুতা। ১৩ 


বাঙ্গীলী বালক। 


ভারতবর্ষের উত্তরশশ্চিম প্রদেশে বাঁদানগ্র অব- 
স্থিত। নগরের প্রান্তভাগে একটি বিস্তীর্ণ উদ্যান 
আছে। তেরবা চৌদ্দবত্নরবয়স্ক একটি বাঙ্গালী 
বালক, একদা! এঁ উদ্যানে বেড়াইতেছিল । বদির মহ- 
ম্মদর খী নামক একজন কাবুলী বণিক, বঙ্গদেশে বাণিজ্য- 
ব্বপায় করিয়া, স্বদেশে ফিরিয়া যাইতেছিলেন; 
ঘটনাক্রমে তিনি, এ উদ্যানে আপনার দ্রব্যাদ্দিসহ উপ- 
স্থিত হইয়া, কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করেন। যাইবার সময়ে। 
বনির মহম্মদ ব্যস্ততাপ্রযুক্ত একটি টাকার তোড়া উক্ত 
উদ্যানে ফেলিয়া যান। তোড়ায় পাচ হাজার টাকা 
ছিল। চতুদ্দশববীয় বালক, এঁ তোড়। দেখিতে পাইয়া, 
তুলিয়া লয়। উহাতে যে, বহুনংখ্য অর্থ আছে, তাহ! 
উক্ত বালক বুঝিতে পারিয়াছিল । নে, এখন সাধুতার 
নম্মান রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। বালক, উক্ত 
অর্থ, প্রকৃত অধিকারীকে প্রত্যর্পণ করিতে, রলুতনঞ্ষল্প 
হইয়া উঠিল। 

এদিকে বির মহম্মদ কিয়দদর যাইয়া, টাকার 
তোড়া দেখিতে না পাইয়!, 'অতি বাস্ততানহকা'রে 
উদ্যানের অভিমুখে ফিরিয়া আবিতেছিলেন ; পথে 
বালকের নহিত, তাহার লাক্ষাৎ হইল। বালক 
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তীহাঁকে অতিমাত্র ব্যস্ত ও চিন্তিত দেখিয়।, জিজ্ঞাসা 
“করিল, “আপনি কি কিছু হারাইয়াছেন?” বণিক উত্তর 
করিলেন, “আমার একটি টাকার থলি হারাইয়াঁছে 1 
বালক তাহাকে খলি দেখাইয়া কহিল “এই আপনার 
টাকা, গ্রহণ. করুন।* বসির মহম্মদ থলি খুলিয়া 
দেখিলেন, উত্গাতে পাঁচ হাজার টাকা রহিয়াছে । 
একটি টানাও স্থানভষ্ট হয় নাই | অনন্তর বালককে 
কহিলেন, “তুমি কি করিয়া এত টাকার লোভ বংবরণ 
করিলে ? বালক বিনীতভাবে কহিল, “আমি 
শিশুকাল হইতেই এই শিক্ষা পাইয়াছি যে, পরদ্রব্য 
লোষ্ট্রবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করা উচিত; উহ! কখনও আত্ম- 
সাৎ করা বিধেয় নয়। বালকের কথায় বণিকের 
যুগপৎ বিস্ময় ও আহাদ জন্মিল। বণিক প্রসন্নভাবে 
বালককে পাঁচটি টাকা পারিতোষিক দিতে চাহি- 
লেন। কিন্তু বালক এ পারিতোধিক গ্রহণ করিল 
নাঃ কহিল, “আমি আপনার টাকা আপনাকে 
প্রত্যর্পণ করিয়াছি, ইহা আমার কর্তব্য কার্য । 
আমি কর্তব্যমাত্র সম্পাদন করিয়াছি ।* বালকের 
_নাধুতা দেখিয়া, বদির মহম্মদ মুক্তকষ্ঠে তাহাকে 
_জাধুবাদ দিতে লাগিলেন। তিনি এই নাধুতার কথা 
সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে বিমুখ হইলেন না। 
বালকের বাধুভার কাহিনী প্রকাশ করিয়া, বলির , 


পরদ্রব্যসন্বন্ধে সাঁধুতা। : ১৫ 


মহম্মদ ণেষে বলিয়াছেন “এ টাকা আমার নহে । আগি 
ধাহার কার্য করি, তাহার । বালক, টাকাগুলি: 
আত্মসাৎ করিলে, আমি প্রভুর নিকট অবিশ্বানী হুই- 
তাম॥» আমাকে কারারুদ্ধ হইতে হইত । বালকটি 
যে, আগার কত উপকার করিয়াছে, তাহা আমি 
বলিরা শেষ করিতে পারি না । আমি তাহার নিকটে 
কিরূপে র্লুতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, ভাবিয়া স্থির 
করিতে পারিতেছি না। বালকটিকে, আমি কখন 
ভুলিতে পারিব না । তাহার দীর্ঘজীবন ও তাহার 
সুখনম্পদের জন্য, আমি চিরকাল ঈশ্বরের নিকট 
প্রার্থনা করিব 1” এই বালকের নাষ বীরেশ্বর মুখো- 
পাধ্যায় । বীরেশ্বর বাদানগরের ইঙ্গরেজী বিদ্যা- 
লয়ের ছাত্র; নাধুতার গুণে, রকলেই এইরূপ লোক- 
প্রির ও আশীর্দাদভাজন হইয়া থাকে । 





সত্যবাদিতা | 


নকল সময়ে সত্য বলিলেই, রত্যবাদিতা প্রকাঁশ পার । 
সকলের সত্যবাদী. হওয়া উচিত । পত্যবাদদী ব্যক্তি, 
সকলের বিশ্বান ও আদরের পাত্র হইয়া থাঁকে । তুমি 
যাহা জান, যদি সকল পময়ে ঠিক তাহাই বল, তাহা 
হইলে, তোমার উপর কাহারও অবিশ্বান জন্সিবার 
সভ্ভতাবন! থাকিবে না | তুমি সত্যবাদী বলিয়া লোকের 
শ্রদ্ধার পাত্র হইবে । কিন্তু, তুমি বদি এ বিষয় গোপনে 
রাখিয়া অন্যভাব প্রকাশ কর, বা এ বিষয় বাড়াইয়! 
বল, তাহা হইলে তোঁমার কথায় কাহারও বিশ্বান 
জন্মিবে না। তুমি মিথ্যাবাদী বলিয়া লোকের অশ্র- 
দ্বার পাত্র হইবে । 

শিথ্যাকহা বড় পাঁপ। মিথ্যা বলিলেঃ লোঁকের 
নিকট অবিশ্বস্ত হইতে হয়| বিচারালয়ে মিথ্যা নাক্ষ্য 
দিলে যে, কতদুর অনিষ্ট ঘটিতে পারে, তাহা কাহারও 
অবিদিত নাই । কেহ এক বার মিথ্যা বলিলে; ক্রমে 
মিথ্যা বলিতে তাহার অভ্যাস জন্মে । এইরূপে, মে 
ঘোর মিথ্যাবাদী হইয়া, সাধারণের বিশ্বান হারায় । 

তিরস্কার ব৷ শাস্তির ভয়ে অনেকে মিথ্যা বলিয়া 
আপনার দোষগ্োপন করিবার চেষ্টা করে। এরূপ 


সত্যবাদিতা। ৯৭ 
করা অনুচিত | তুমি, কোন অন্ঠায় কাধ্য করিলে,নরল- 
ভাবে, তাহার স্বীকার করা তোমার কর্তব্য। পিতা- 
মাতা প্রভৃতি গুরুজন নদুশদেশদ্বারা, এ কার্যের 
অনিষ্টকারিত। বুঝাইয়া, তোমাকে দৎপথে আনিতে 
পারেন। তুগি যদি টিথা। বলিয়। আপনার দোষ 
ঢাক, তাহা হইলে, নিরন্তর দোষাঁবহ কার্ধয করিতে 
তোমার প্রবৃত্তি জন্মিবে। অধিকন্ত, তুমি ঘোরতর 
মিথ্যাবাদী হইয়া উঠিবে। 

অপরকে পরিজুষ্ট করিবার নিমিত্ত, বা অপরের 
নিকট প্রশখনালাভের আশায়, কেহ কেহ প্ররুত 
বিষয় বাড়াইয়া বলে। এরূপ মিথা বলাও উচিত 
নহে । কেহ কোন বিষয়ে ক্লৃতকার্ধা হইলে, আত্ম- 
প্রশংসারদ্ধির জন্য দে বিষয় শতগুণে অধিক করিয়া: 
বলে। নে সত্যের দিকে লক্ষ্য রাখে না । যাহাতে 
শ্রোত্বর্গ বিশ্মিত ও পরিতুষ্ট হয়, নেই দিকেই 
দৃষ্টি রাখিয়া, প্রক্কৃত বিষয় অতিরঞ্জিত করিয়া তুলে। 
ইহাতে অপরের কোন ক্ষতি না হইলেও,তাহার নিজের 
বিস্তর অনিষ্ট হয়। যেহেতু, তাহার প্রকৃতি বুঝিতে 
পারিয়া, পরে; কেহ তীয় কথার বিশ্বান করে না। 
সে, এইরূপে দাধারণের অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার পাত্র 
হইয়া উঠে। সত্যকে কখনও অলঙ্কৃত করিবার 
প্রয়োজন হয় না। মত], হজ অবস্থীতেই লোকের 
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শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়া থাকে। খে, উহার, 
উৎকর্ষন।ধনের প্রন, বৃথা বাঁগ্জাল বিস্তার করে, দে 
উর্ণনাভের ন্যায়, আপনিই আপনার জালে আবদ্ধ হয । 
মিথাবাদিতা অপবাদ হইতে তাহার কখনও বিমুক্তি 
হয় না। 

বাণীতে, বিদ্যালয়ে ারযাস্তলে, দর্কতর ব্য কিবে। 
মত্যে চরিত্র বিশুদ্ধ হয়। রত্যবাদীর মুখমণ্ডল 
কোনরূপ ভয়ের চিহ্ন থাকে না। অধিকস্ত, নত্যবাদী 
হইলে মন অর্ঘদা প্রনন্ন খাকে। যে মিথা কহে) 
তাহার মনে শীস্তি থাকে না। পাছে, তাহার কথা, 
মিথ্যা বলিরা অপরে জানিতে পাবে, এই আবঙ্কায়। 
নে অস্থির থাকে । ঘত্যে নন্মানলাভ হয়। নত্যা- 
বাদীর কথায় নকলেই আস্থ! 'দখাইয়া থাকে 
অত্যবাঁদী, কাহারও নিকট হতশ্রদ্ধ হন না। তাহার 
প্রতি নন্মান ও শ্রদ্ধা ''দখাইতে, নক্চলেই ব্যগ্র হয়। 
এই সম্মান ও শ্রদ্ধার বলে তিনি নংবারে উচ্লপদলাভ 
করিতে পারেন । 


সত্যবাদিতা। 3৯ 


রামছুলাল। 

রামছুলাল সরকারের ব্ষিয় পুর্বে এববার উক্ত 
হইয়াছে । রামছুলালের বয়ন খন ষোল বতমর, তখন 
তদীয় প্রতিপালক মদনমোহন দত্ত, তাহাকে, বিষয়কর্মন 
শিক্ষা দিবার জন্য, আপনার কার্যালয়ে শিক্ষার্থিরূপে 
গ্রহণ করেন। রামদ্ুলাল, এইবূপে কর্্মশিক্ষার অভি- 
গায়ে, প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে মদনমোহনের কাধ্যা- 
লয়ে যাইতে লাখিলেন। একদিন প্রচণ্ড আতপতাঁপের 
নহিত ঝড় বহিতে লাগিল, ধুলিরাশিতে চারি দিক 
আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। রামছুলাল, দেদ্িন প্রখর রৌদ্র 
ও ধুলিপ্রযুক্ত কার্যম্থলে যাইতে ন| পারিয়া, আবানগৃহে 
প্রত্যাগমন পুর্ধক, শয়ন করিলেন, এবং অতন্তির 
বশতঃ শীন্্ গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। 
মদনমোহন কার্য্যালয় হঈতে গুত্যাগত হইয়৷ দেখিলেন। 
রামছুলাল অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে । কোন পীড়া 
হইয়াছে, ভাবিয়া, তিনি, রামছুলালের গায় হাত 
দিয়া, ভাঁকিতে লাখিলেন। রামছুলাল সুপ্তোথিত : 
হইয়া, দেখিলেন, মদনমোহন রম্মুখে রহিয়াছেন। 
ইহাতে রামছুলালের মনে, বড় ভয়ের দঞ্চার হইল । 
রামদুলাল কম্পান্থিতকলেবরে, মদনমোহনের দম্ুখে 
দণ্ডায়মান রহিল্েন । অনেকে, হয়ত, এরূপ বময়ে, 
মিথ্যা কহিয়া, আত্মদৌষগ্োপন করিবার চেষ্টা করিয়া 
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থাকে। কিন্তু রামছুলাল বত্যনিষ্ঠ ছিলেন। মিথ্যা 
কথার উপর, তাহার আন্তরিক ঘ্বণা ছিল নত্যবাদী 
রামছুলাল, ফেক্ম্য কাধ্যালয়ে যাইতে পারেন নি, 
মদনমৌহনকে, তাহ| কহিলেন। শুনিয়া, মদনমোহন 
ঈষৎ হাম্য ও কিঞ্ বিরক্তিনহকারে বলিলেন, 
'রামদ্ুলাল, তুমি যদি, রৌদ্র ও ধুলায় ভীত হও, তাহা 
হইলে, তোম'র কর্তপ্র!প্তির সম্ভাবনা নাই।* রাম 
ছুলাল, ইহ গুনিয়া, পরিশ্রম ও অধ্যবদায়ের নহিত 
কর্তব্যম্পানে গ্রাতিজ্ঞারূঢ হইলেন । 


যথার্থবাদিতা। 


মনোগত কোন ভাবের গ্লোপন না করিয়া, নকল 
সময়ে, বকল অবস্থাতে, দরলহৃদয়ে সত্যবলার নাম 
অকপটভাবে যথার্থবাদিতা। যদদিঃ কোন বালক আপনার 
দোষ স্বীকার করে, তাহা হইলে, সে নত্যবাদী বলিয়া 
উক্ত হয়। কিন্তু যদি, উত্ত বালক স্বর্ৃত দোষের দম্বন্ধে 
নকল বিষরই অকপটভাবে বলে,অর্থাৎ যদদি,নে,কছে যে, 
ধরাপড়িবার ভয়ে,নিজের দোষ স্বীকার করিতেছে,তাহা 





ববি 


য 


হইলে, তখন তাহাকে ঘ. বর বল যু অধিকন্ত 
যদি এ বালক, আপনার ব নল 
যতবার অপরাধ করিয়াছে, সমস্তই মুক্তকণঠে স্বীকার 
করে, তাহা হইলেও যথার্থবাদী বলিয়া উক্ত হয়। 
যথার্ধবাদিতা একটি গুণ | যথার্থবাদী ব্যক্তি, নত্যের 
কোন অংশ প্রচ্ছন্ন রাখেন না, বর্ধান্তঃকরণে আপনার 
সমস্ত দোষম্বীকার করিতে কুষ্ঠিত হন না, প্রকৃত 
বিষয় অলঙ্কৃত বা অতিরঞ্জিত করিতে ইচ্ছা করেন না, 
এবং শক্রর কোন গুণ দেখিলে, সেই গুণের প্রশংসা 
করিতেও বিমুখ হন না। যিনি যথার্থ কথ। বলিতে 
ভাল বাবেন, তিনি কখনও তোষাঁমোদ বা পক্ষপাতের 
বশীভূত হন না। একজন কাহারও কোন অপকার 
করিলে, যথার্থবাদী ব্যক্তি, তাহাকে তংক্কৃত অপকারের 
কথা বলিতে নিরস্ত থাকেন ন।। অপকাঁরক যত বড় 
লোকই হউন না কেন, বথার্থবাদী ব্যক্তি তাহাতে 
দ্বকুপাত করেন না। তিনি নির্ভয়ে, পরোপকারের 
জন্য তাহার দোষপ্রদর্শন করিয়া থাকেন | 

অনেকে এরূপ আছে যে, তাহারা, কাহারও গোড়া 
হইলে, এ ব্যক্তির দোষকেও গ%ু৭ বলিয়া মনে করে। 
অপরে এ দোষের অনুকরণ করিতে অগ্রসর হইলেও, 
তাহার বিরুদ্ধে, তাহাদের কোন কথা বলিতে প্ররৃভি 
হয় না| যথার্থবাদী ব্যক্তি এরূপ গেঁড়ামির প্রতি 


ঝা লো ডি বি 
বাণ গা 1৮... 


| 


হহ নীতিপাঠ। 


স্বণ! প্রকাশ করিয়া থাকেন, তিনি দকল স্থলে ও 
নকল নময়েই গুণকে গুণ ও দোষকে দোষ বলিয়া 
হ্বীকীর করেন। এ বিষয়ে তীহার নিকট শক্রুমিত্র 
উচ্চ নীচ বাঁ ধনী নির্ধনের প্রভেদ থাকে না। বস্ততঃঃ 
যথার্থবাদী ব্যক্তি, তোষামোদপর পক্ষপাতী ব 
গৌড়ামির বশীভূত হইয়া, কাহারও দোষ লুক্কারিতত 
রাখেন.না | তিনি নর্দপ্রকার নীচভাব হইতে সর্ব 
দূরে থাকেন | ূ্‌ 

যথার্থবাদী ব্যক্তি বৃথাগর্ধে স্ফীত হইয়া, আত্ম 
গৌরবের বিস্তারে উদ্যত হন না। অনেকে, আপ- 
নাঁদের যোগ্যতার পরিমাণ, অপরের নিকট প্রকাশ 
করে না। তাহারা, আপনারাই আপনাদ্িগকে উচ্চ 
মনে করিয়া, উচ্চ লোকের সহিত মিশিতে যাইয়া, 
অপদস্থ হয় । নীতি গল্পে আছে যে; এক দীড় কাঁক 
মরুরের পালক ধারণ করিয়া, আপনাকে ময়ূর বলিয়! 
মনে করিয়াছিল, এবং অভিমানে স্বদল পরিত্যাগ 
পূর্বক মহুরের দলে মিশিতে খিরাছিল। শেষে নে, 
মনুরদলকর্তৃ ক পরিত্যক্ত হয়, আপনার দলেও তাহার 
লাঞ্ছনার একশেষ ঘটে। যাহাদের যথার্থবাদিতা 
নাই, তাহারা, অনেক জময়ে, অযথাগর্ব প্রকাশ 
করিতে যাইরা, এই দাড় কাকের অবস্থা প্রাপ্ত হয়। 
বথার্থবাদী ব্যক্তি এরূপ অযখা অভিমান প্রকাশ করেন 


বগার্থবাদদিতা। ২ 


না। তাহার, যে পরিমাণে যোগ্যতা ও গুণ আছে, 
তিনি সংপারে সেই পরিমাণের অনুনাঁরেই চলিয়া 
থাকেন । 

অনাবশ্যক বিষয়ে যথার্ঘবাঁদী হওয়া উচিত নহে। 
যথার্থবাদিতাঁর পরিচয় দিবার সময়ে, শিষ্টাচারের নিয়ম 
রক্ষা কর! কর্তব্য । যথ'র্থবাদিতা গুণ বটে, কিন্ত 
অনাবশ্যক বিষয়ে, অশিষ্টভাবে, উহার পরিচয় দিলে, 
উহ দোঁষের মধ্যে গণ্য হয়। লোকে, এরূপ যথার্থ- 
বাদীকে দ্র্দুখ বলিয়া স্বণা করে। তুমি, যদি তোমার 
নহাঁধ্যায়ীর কোনও বাঁমান্য দোষ দেখ, তাহা হইলে 
এ দোষের কথ প্রকাশ করিয়া, তাহার অপ্রিয় হওয় 
তোমার উচিত নহে । বথার্থবাঁদী ব্যক্তি কেবল পরের 
দোষপ্রদর্শন করিয়। বেড়ান না অনাবশ্ক বিষয়ে 
অপ্রিয় নত্য বলিয়া, কেবল পরের মনে কষ্ট দেওয়া, 
তাহার কাঁ্য নছে। যাহারা পরের মানহানির জন্য 
তাহার দৌষঘোষণ। করিয়া বেড়ায়, তাহারা, আইন 
অনুসারে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইয়া থাকে। পরের 
নাখান্য দোষে উপেক্ষ। দেখাইবে | যে বিষয়ে, কাহারও 
কোন লাভ নাই, সে বিষয়ে, অপ্রিয় রত্য বলিয়া, পরের 
ম্নঃকষ্টরের উৎপাদনে ঘর্ধদা নিরস্ত থাকিবে । কেহ 
না বুঝিয়া, কোনও সামান্য দোষ করিলে, তাহাকে 
অপ্রতিতভ ও লজ্জিত করিবার জন্য, গেই দোষ প্রকাশ 


২৪ নীতিপাঠ 1 


করা যথার্থবাদিতার কার্য নহে | বস্ততঃ শিষ্টভাবে 
যথার্থবাদী না হইলে, যথার্ধবাঁদিতা৷ গুণ বলিয়া গণ্য 
হয় না। 

শিষ্টভাবে যথার্থবাদী হইবে, এরূপ যথার্ধবাদিতায় 
মহত্ব রক্ষিত হয়। 


আকবরের প্রধান অমাত্য । 


রাজপুতনার, অন্তর্গত গঠ্িবারের অধিপতি 
প্রতাপসিংহ, দিল্লীর সম্রাট আকবরের বশ্টাতা স্বীকার 
না করাতে আকবর তাহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ 
করেন । প্রতাপনিংহ বাইশ হাজার রাজপুতের নহিত 
হলদিঘাটনামক প্রসিদ্ধ গিরিসঙ্কটে, স্বদেশের স্বাধীনতা- 
রক্ষার্থে, দণ্ডায়মান হন। এই যুদ্ধে প্রতাপের পরাজয় 
হয়। চৌদ্দ হাজার রাজপুত, হলদ্িঘাটে অল্লান বনে 
আপনাদের জীবন পরিত্যাগ করে। প্রতাপনিংহ 
পরাজিত হইলেও, মোগল নআ্রাটের পদানত হইলেন না। 
তাহার রাজধানী ও দুর্গ, শত্রুর হস্তগত হইল । তিনি 
পরিবারবর্গের নহিত এক পর্ধত হইতে, অন্য পর্কতে, 
এক অরণ্য হইতে, অন্য অরণ্যে, এক গহ্বর হইতে, অন্য 
_গন্বরে যাইয়া, অনুনরণকারী শক্রর হস্ত হইতে আপ- 
নাকে রক্ষা করিতে লাশ্বিলেন। বতদরের পর বৎসর 


যথার্থবাদি তাঁ। ২৫. 


অতিবাহিত হইতে লাখিল, তথাপি প্রতাঁপের কষ্ট দূর 
হুইল না। প্রতি নুতন বৎসর, নূতন নূতন কষ্টপঞ্চয় 
করিয়া, তাহার নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। 
প্তাপের এই রূপ অপূর্ স্বার্থ ত্যাগ ও অনাধারণ 
স্বদেশহিতৈ ধিতায়, শত্রর হৃদয়ও আরজ হইল । দিলী'র 
প্রধান অমাত্য প্রতাপকে সম্বোধন পুর্ধক এই ভাবে 
একটী কবিতা লিখিয়া পাঠাইলেনঃ_-“গৃথিবীতে কিছুই 
স্থায়ী নহে । ভূমি ও সম্পত্তি অদৃশ্য হইবে । কিন্ত 
মহৎ লোকের ধর্ম, কখনও বিলুগ্ড হইবে না । প্রতাপ, 
সম্পত্তি ও ভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু কখনও 
মন্তুক অবনত করেন নাই। হিন্দুস্থানের রাজগণের 
মধ্যেঃ তিনিই কেবল স্বীয় বংশের সম্মানরক্ষা 
করিয়াছেন 1” 

অকপটহৃদয়ে শত্রুর গুণের প্রশংসা করাতে, 
আকবরের প্রদান অমাত্যের, গুণগ্রাহিতার সহিত 
যথার্থবা্দিতা প্রকাশ পাইতেছে ! 


রাজসিংহ। 


রাঞ্জসিংহ মিবা'রনামক প্রসিদ্ধ জনপদে আধিপত্য 
করিতেন। তাহার নমকাঁলে, পরাক্রান্ত সতাট, 


তত 


২৬ নীতিপাঠ। 


আওরঙ্গজেব, দিল্লীর দিংহাননে অধিঠিত ছিলেন। 
মোৌসলমানধন্মে আওরঙ্গজেবের বড় খোৌড়ামি ছিল। 
এজন্যঃ আওরঙ্গজেব, হিন্দুদিগকে উতৎপীড়িত করিতেন । 
মোসলমান রাজাদিগের সময়ে “জিজিয়া” নামক, 
একপ্রকার কর ছিল। মোসলমান ব্যতীত, আর 
সকলকে এ করদিতে হইত। সম্রাট আকবরশাহ 
হিন্দু ও মোসলমানের মধ্যে, সন্ভাব স্থাপনের জন্য, এ 
কর রহিত করিয়াছিলেন । আওরঙ্গজেব গৌঁড়ামি, 
যুক্ত, আবার উহা স্থাপিত করেন। এজন্য, রাজ্ঞ্যের, 
হিন্দ্ুগণ, তাহার উপর দাতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠেন।, 
এনময়ে, কেহই নআাটকে তাহার অন্যায় কাধ্যের কথা 
বলিতে সাহসী হন নাই । কেবল, মিবারের অপ্রি- 
পতি রাজনিংহ তাহাকে এবন্বন্ধে, এই ভাবে একখানি, 
পত্র লিখিরাছিলেন:_ ্‌ 

“আপনার পুর্ব পুরুষগ্ণণ, অনেক লোকহিতকর 
কার্ধ্য করিয়া খিয়াছেন। তারা যেস্থানে যাইতেন 
সেইন্থানেই বিজয়ী হইতেন । তাহাদের সময়ে, অনেক 
দেশ ও অনেক দুর্গ অধিকৃত হইয়াছে । কিন্ত আপনার 
রাজকে অনেক জনপদ স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছে। এখন 
নানাস্থানে অত্যাচার ও অবিচার হইতেছে । আপনার 
প্রজাগণ পদদলিত হইতেছে । আপনার পাত্রাজ্যের 
প্রত্যেক প্রদেশে ছুঃখদারিদ্র্য রহিয়াছে । সৈন্যগণ 
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বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বণিকেরা! মানারূপ অভিযোগ 
করিতেছে । হিন্দুগণ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে, এবং 
সাধারণ লোকে, রাত্রিকালের আহারের নংস্থান 
করিতে না পারিয়া, ক্রোধে ও নিরাশায় উন্মত্ত হইয়া, 
সমস্ত দিন, শিরে করাঘাত করিতেছে । যে ভুপতি 
এরূপ দরিদ্র লৌকের নিকট করগ্রহণ করেন, তীঙ্গার 
মহত্ব কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে? এই দুর্দশার 
সময়ে ঘোষণা করিয়া দেওয়। হইয়াছে যে, হিন্দুস্থানের 
নত্রাট হিন্দুধর্মের উপর ঘোরতর বিদ্বেষী হইয়া, ব্রান্মণ 
ও যোগী, বৈরাগী ও অন্্যাসীদিগের নিকটে করগ্রহণ 
করিবেন ! উশ্বর, নমস্ত মানবজাতিরই ঈশ্বর । তিনি. 
কেবল মোনলমানের ঈশ্বর নেন | হিন্ছ ও মোপলমান 
উভয়েই, তাহার সমক্ষে তুল্য। আপনাদের ধর্ম্ম- 
মন্দিরে, তাহার নাঁমেই স্তোত্র উচ্চারিত হয়।  দেবা- 
লয়ে ঘণ্টাধ্বনিকালে, তিনিই পুজিত হইয়া থাকেন। 
'মপরাপর লোকের ধর্ম ও আচারের অবমাননা করা, 
আর, র্কশক্তিমান' ঈশ্বরের ইচ্ছার বহিভূর্তি কাধ্য কর! 
উভয়ই সমান । 

“আপনি হিন্দুদিগের নিকট, যে কর চাহিতেছেন, 
তাহা স্যায়নঙ্গত নহে । এ কর, নাধুরাজনীতিরও অন্ধ 
মোদিত নহে । উহাতে দেশ অধিকতর দরিদ্র হইবে! 
কিন্তু, যদি আপনি, ধর্মান্ধতা প্রযুক্ত এ করগ্রহণে উত্তত 


২৮ নীতিপাঠ।. 


হন, তাহা হইলে, হিন্দ্ুদিগের মধ্যে প্রধান, রাম 
সিংহের নিকট অগ্রে উহা গ্রহণকরা উচিত। পরে 
আপনার এই শুভাকাজ্ষীকে উহ দিতে, আদেশ 
দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকা- 
দিগ্নকে নিপীড়িত করা* প্রকৃত মহানুভবহের লক্ষণ 
নহে । আপনার অমাত্যগণ, ন্তায়পরতার ঘহিত 
শাননকাধ্য নির্বাহ করিবার জন্য, আপনাকে লছ্ুপ- 
দেশ দিতে উদানীন রহিয়াঁছেন, ইহাতে আমার 
অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিতেছে 1” 

রাজসিংহ আপনার পত্রে শিষ্টভাবে এঈরূপ 
বথার্থবাদিতাঁর পরি5য় দিয়াছিলেন। ভারতের যে 
প্রতাপান্বিত সআ্রাটকে,কেহ,কোন কথ৷ বলিতে দাহনী 
হঈত না, রাজনিংহ, স্বদেশের উপকারের জন্য, তাহাকে 
এইরূপ স্পষ্ট কথা বলিয়াছিলেন। যথার্থবাদী না৷ হইলে 
তিনি কখনও সাহদ ও শিতার দহিত অস্রাটকে 
এইরূপ সদুপদেশ দিতে পারিতেন না। রাখা 
রাজনিংহের এই পত্র, যথার্থবাদিতার উজ্জ্বল ৃষ্টান্ত | 


পারশ্যদেশীয় মহিল!। 


সুলতান মহমুদ গজনির অধিপতি ছিলেন । তিনি 
অনেক দেশ জয় করেন। তাহার প্রতাপে ভিন্ন 
দেশের রাজারা সর্বদা দশক, থাকিতেন। তিনি 
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তানেকবাঁর ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া, অনেক সল্পত্তি 
জুনপুর্দঘক স্বদেশে প্রত্যাগত হন। একদা, পারশ্থয 
দেশে, কতকগুলি দনুয, একী স্ত্রীলোকের সন্তানকে 
হত্যা করিয়।, তাহার বথাবর্ধন্ব অপহরণ করিয়াছিল। 
ইহাতে, এ মহিলা, সুলতানের, নিকট অভিযোগ করিলে 
তিনি উত্তর করেন, এ দেশ অনেক দূর, সে স্থানের 
উপদ্রব কিরূপে শান্ত করা যাইবে? হুলতানের কথা 
ছুনিয়। উক্ত মহিলা কহিল, “বদি প্রজারক্ষা করিতে 
না পারেন, তবে দ্েশ জয় করিয়া কি ফল? রাঙ্র 
হুইয়া, গজ রক্ষা না করিলে, ঈশ্বরের নিকট কিরূপে 
নিষ্কৃতি পাইবেন ?* হুলতান অভিযোগকারিণীর 
ঘণার্থবাদিত। দেখিয়া, আর কোন কথা না বলিয়া, 
এ দূরদেশে দ্যুবৃত্তিনিবারণের উপায় করিলেন । 





পিতামাতার প্রতি ভক্তি । 

পিতামাতা, সন্তানদ্রিগকে যেমন কষ্টে লালন পালন 
করিয়া থাকেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। 
সংসারে, পিতামাতার খণ পরিশোধ করা যায় 
না। আমরা বেরূপ অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হই, তাহাতে 
পিতাাতার দয়া ও স্সেহ না থাকিলে, আমাদিথকে 
শীঘ্রই মৃত্যুযুখে পতিত হইতে হয় মাতা, 
আমাদিগকে উদ্রে ধারণ করিরাছেন, আমরা 
ভূমিষ্ঠ হইলে, আমাদের জন্য, কত যত ও কত কষ্ট 
স্বীকার করিয়াছেন । জন্মগ্রহণের পর, যখন আমাদের 
কথ! কহিবাঁর শক্তি খাঁকে না, উঠিবার ক্ষমতা থাকেনা, 
আহারপাস্গ্রী বা গাত্রবস্ত্র বংগ্রহের উপায় থাকে না; 
তখন একমাত্র মাতার ন্নেহে ও করুণায়,। আমরা 
অকালম্বত্ুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছি। সন্তান, 
শত বৎসর সেবাশুশ্রীষা। করিয়াও, মাতার এই দয়] 
ও স্নেহের খণ, পরিশোধকরিতে পারে না । 

সন্তান, যেমন অবস্থার হউক না কেন, মাতার নিকট 
তাহা, অমূল্য রতবস্বরূপ। বন্তান কুরূপ, অঙ্গহীন ব! 
ব্যাধিগ্রস্ত হইলেও, মাগুর যত্বু ও স্সেহের কিছুমাত্র 
ক্রটি দেখা যায় না। মাতা এরূপ অবস্থীপন্ন সন্তান- 
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কেও, অতি আদর ও স্নেহের সহত পালন করিয়া 
থাকেন। দুর্ধপোষ্য শিশুনন্তাঁন, যখন পীড়িত হয়, 
তখন জননী যে, গীড়িতের ন্যায় কাধ্য করেন, এবং 
স্বীয় :দহনিঃ হত দুগ্ধ দ্বারা, যে অনুক্ষণ তাহার পুষ্টি- 
সাধনে ব্যাপুত থাকেন, তাহা! কে নাজানে? কলে, 
সন্তানের লাঁলনপালনসন্বন্ধীয় প্রতি কার্য্েই, স্নেছময়ী 
জননীর অনুপম স্নেহ প্রকাশ পাইয়া! থাকে। এরূপ 
স্নেহ ও প্রীতির দৃষ্টান্ত, আর কোথাও নাই। 

সন্তান কিছু বড় হইলে, তাহার বিদ্াশিক্ষ! ও চরিত্র 
শোঁধনের জন্য, পিতাঁকে যারপর নাই পরিশ্রম ও কষ্ট 
স্বীকার করিতে হয়। অন্তান যাহাতে সুশিক্ষিত ও 
সংলারের উপবুক্ত হয়, তাহার নিমিত্ব, পিতা, নর্কদা . 
বচেই থাকেন। বন্তান সুশিক্ষিত, সক্চরিত্র ও যশন্বী 
হইলে, পিতার আহ্বাদের অবধি থাকে না। 
এমন পরমহিতৈষীর প্রতি, সন্তানের কিরূপ কৃতজ্ঞ 
থাকা উচিত, তাহা একমুখে বলিয়া, শেষ করা. বায় 
না। 

ফলে, পিতামাতা, সন্তানের নিকট প্রত্যক্ষ 
দেবতান্বরশ। কাঁযমনোবাক্যে তাহাদের আদেশ- 
পালন করা উচিত ৷ পিতামাতী। যদি কখন, নন্ভানকে 
কোন কঠোর কথা কহেন, তাহ! হইলেও, বিরক্ত কি 
কুদ্ধ হইয়া, তীহাদের অপন্মান করা, নন্তাঁনের উচিত 


২ মীতিপাঠ। 


নহে। তীহারা, বিদ্বেবব ণতঃ, কি সন্তানের অনি 
কামনায়। কোন কার্যে প্রান হন না। রস্তাঁনের 
মঙ্গলনাধনঈ, তাহাদের নকলবার্য্যের একমাত্র উদ্দেশ্থ্য | 
ফাচর্দের কোন কঠোরভাব দেখিয়া, হঠাৎ বিরক্ত 
বা তুদ্ধ হওয়া উচিত নর । 

পিতামাতা অশিক্ষিত হইলেও, তাহাদের প্রতি 
শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করা, এবং আজ্ঞাবহ সেবকের ন্যায়, 
তাহাদের শুআঁষ। করা বর্তব্য। পিতাঁমাতা যখন 
শিক্ষিত হইরাও বস্ত'নদিগকে সুশিক্ষিত ও 
লংনারের উপহ্ক্ত করিতে হত করেন, তখন তীহা- 
দের ন্যাঁ হিতকারী ব্যক্তি, পৃথবীর কোথাও নাই। 
গ্ুশিক্ষিত হইয়া, এই ছিতকারী ভক্তিভাজনের প্রতি 
'শ্রদ্ধী বা অরজ্ঞা গরকাঁশ কর! ধড় অরঙ্গত ও 
অবর্্জনক | পিতামাতা যখন বৃদ্ধ হইয়া, কার্ধা করিতে 
ক্সনসর্থ হইয়া পড়েন, তখন, বর্দ্ঘ।, তঁহাদের দেব! 
করা, সন্তানের প্রধান কর্তব্য করা ॥ রৃদ্ধাবস্থায় ্লনের 
ভাব ক্রমে নিস্তজ হইয়া! পড়ে। এই নিত্তেজ অব- 
স্থায়, জনকজননী যদি না বুঝিয়া, সন্তানের প্রতি 
ছ্ছোন বিষরে ক্রোধ প্রকাশ করেন, তা হইলেও, 
তাগাদের গতি বিরক্ত হওয়া! উচিত নহে। বৃদ্ধ 
জনকজননীকে পরিত্যাগ করিয়া, স্বয়ং গানা 
প্রকার নুখভোগ করা অপেক্ষা, বিষপান করাই 
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ভাল। সন্তান যখন নিরুপায় ও কার্য্যের অক্ষম থাকে, 
তখন জনকজননী, যেমন প্রাণপণে, তাহার প্রতি- 
পালন করেন, জনকজননী যখন বৃদ্ধ ও জরাজীর্ণ 
হইয়া কাধ্যে অবমর্থ হন, তখন তেমনই প্রাণপণে 
তাহাদের সেবাশুশ্রষ৷ করা, ভভক্তিপরায়ণ অন্তানের ' 
অবশ্য কর্তব্য কর্ম। 


রাম। 


_. পূর্জকালে, অযোধ্যানগরে, দশরথনামক এক 
প্রতাপান্বিত ও প্রঙ্জারঞ্জক রাজ ছিলেন। তীহাঁর 
তিন মহিষীর নাম, কৌশল্যা, কৈকেয়ী, ও সুমিত্রা | 
কৌশল্যার রাম, কৈক্য়ীর ভরত, এবং সুশিত্রার 
লক্ষ্মণ ও শক্রত্বনামক কুমার জন্মে। মহারাজ দশরথ, 
পুত্রঃতুঈয় লাভে নাতিশয় হুষ্ট হইলেন। কুমারের! 
যথানময়ে, গুরুসন্লিধানে নানা বিষয় শিক্ষা করিয়া, 
শন্তুজ্ঞ ও শান্ত্জ্ঞ বলিয়া, খ্যাতিলাভ করিলেন । 
মহারাজ দশরথ জরা গ্রস্ত হইয়াছিলেন, এজন্যে তিনি 
যৌবনদশায় উপনীত, জ্যেষ্ঠপুক্র রামকে যৌবরাজ্যে 
অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন । তাহার অনুরোধে 
কুলপুরোহিত, অভিষেকের আয়োজনে তৎপর হইলেন। 
এই সময়ে ভরত, শক্রদ্ধকে লইয়া, মাতুলালয়ে অব- 
স্থিতি করিতেছিলেন। কেবল লক্ষণ, গুণজ্যেষ্ঠ ও বয়ো" 


৩৪ 5) শীতিপাঠি। 
২দ্দোষ্ঠ রামের নিকট থাকিয়া, সর্কান্তঃকরণে, তাহার 
বন্তষ্টিনাধনে তৎপর ছিলেন । 

রাম, রাজা হইবেন শুনিয়া, পুরবাঁসীরা! আহ্বাদ 
প্রকাশ করিতে লাগিল। অধীনস্থ রাঁজাঁর রামের 
জয়ঘোষণা করিতে লাঁগিলেন। নগরে নানা 
উৎনবের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল! কিন্তু, পুরবাঁনী- 
দিগের এই আঙ্কাদ ও উৎনব দীর্ঘকাল থাকিল ন|। 
কৈকেয়ীর, মন্থুরানামে এক কিস্করী ছিল। তাহার 
পরামর্শে, কৈকেয়ী, রামকে বনে পাঠাইয়া, স্থীয় পুক্ত, 
মভরতকে, রাজ। করিবার জন্য যত্ুবতী হইলেন । | 

অনন্তর মন্থ্রার পরামর্শে কৈকেয়ী, সমস্ত অলঙ্কার 
বরে নিক্ষেপ করিয়া, কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশপূর্বক ধরা- 
"তলে শরন করিয়া রহিলেন। মহারাজ দশরথ, গৃহে 
প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, প্রিয়তমা কৈকেয়ী, কোমল 
'পর্থ্যক্কের পরিবর্তে, ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন। তদ্দ- 
শনে, তিনি, দুঃখিত হইয়া, কৈকেয়ীকে এরূপ অবস্থার 
কারণ জিজ্ঞানাপুর্ধক কহিলেন “আমি প্রিয়তম পুক্র 
'রামের নাম করিয়া শপথ করিতেছি ; তোমার যাহা 
অভিলাষ, অবস্কুচিতচিত্ে তাহাই সম্পন্ন করিব ।* 
"মহারাজ দ্রশরথ, এইরূপ বচনবদ্ধ হইলে কৈকেয়ী 
তাহাকে কহিলেন, “মহারাজ ! আমার শুঞ্ষায় পরি- 
দুষ্ট হইয়া” পুর্বে, আপনি আমাকে দুইটি অনির্দিষ্ট বর 
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দিতে চাহিয়াছিলেন। এখন,আমি, এক বরে ভরতের 
রাজ্যাভিষেক, এবং অন্য.বরে রামের চতুর্দশবৎনর 
বনবাঁন প্রার্থনা করিতেছি । আপনি, আমার প্রার্থনা, 
পুরণে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, এখন পূর্কসত্যের পালন, 
করিয়া লোকনমাজে, সত্যব্রত বলিয়া পরিচিত হউন |” 

মহারাজ দশরথ, কৈকেয়ীর এই নিদারুণ বাকা, 
শুনিয়া মন্্বাহত হইলেন। তিনি, রামের বনবাঁসভিন্র, 
অন্বর লইতে, কৈকেয়ীর, অনেক অনুনয় করিলেন । 
কিন্তু কৈকেয়ী, অন্ত কিছুই লইতে, সম্মত হইলেন না। 
ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। পৌর ও জনপদবর্ণ, প্রিয়. 
দর্শন রামের, অভিষেক দেখিবার জন্য, সভাখৃহে লমা- 
গত হইতে লাগিল । এদিকে, রাম, বেশভূষায় সজ্জিত 
হয়া, অন্তঃপুরেঃপিতার নিকট গমন করিলেন । দশরথ, . 
নিতান্ত দীনভাবে কৈকেয়ীর নহিত পর্যক্কে উপবিষ্ট 
আছেন, এমন সময়ে, রাম তথায় উপস্থিত হইয়া, অগ্র্রে 
পুজনীয় পিতার পাঁদবন্দন। করিয়া, পরে কৈকেয়ীকে 
অভিবাদন করিলেন। দশরথ রামকে দেখিয়াই “রাম* 
--এই নাম মাঝ্স উচ্চারণ করিয়া, অশ্রুপাত করিতে 
লাগিলেন। আর, তিনি কোনও কথা কহিতে পারি", 
লেন না। রাম, সহসা পিতার এইরূপ অবস্থা দেখিয়। 
ভীত ও ব্যাকুল হইলেন। তিনি কৈকেয়ীকে, পিতার 
এইরূপ অবস্থার কার জিজ্ঞাদা করিলেন। কৈকেয়ী 


৬. নীতিপাঠ। 


কহিলেন, “রাম! রাজ মনে মনে কোঁন নঙ্কল্প করিয়া, 
ছেন। তোমার ভয়ে, তাহ ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন 
না। তুমি ই'হার অতিশয় প্রিয়; তোমায় কোনরূপ 
অপ্রিয় কথা কহিতে, ইহার বাক্ম্ফত্তি হইতেছে না। 
কিন্ত মহারাজ+ আমার নিকট, যে অঙ্গীকার করিয়াছেন, 
তাহা, তোমার অনিষ্টকর হইলেও, তোমায় অবশ্যই, 
পালন করিতে হইবে। মহারাজ, দাক্ষাৎনম্বন্ধে 
তোমাকে কিছুই বলিবেন না। ই'হার নিদেশে, আমি 
তোমাকে ণমুদয় বৃত্তান্ত বলিতে পারি।” রাম কৈকে- 
মীর মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া কহিলেন, “মাতঃ! 
আমি মহার'জের আদেশে অগ্রিপ্রবেশ ও বিষপান 
করিতে পারি । পিতা, পরমগ্রু, ইনি, যে জঙ্কল্প 
রুরিয়াছেন, বলুন। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অবশ্য তাহা 
রক্ষা করিব'। তখন কৈকেয়ী, মহারাজের সত্য ও 
নিজের বরপ্রার্থনার বিষয় উল্লেখ করিয়া, কহিলেন 
'রাম! তুমি অগ্যই রাজ্যাভিষেকের লোভসংবরণ ও 
জটাবন্ধল ধারণ করিয়া, চতুর্দশবতসরের নিমিত্ত, 
বনবাসী হও। মহারাজ, তোমার নিমিত্, যে অভি- 
ষেকের আয়োজন করিয়াছেন,তদ্বারা ভরতই অভিষিক্ত 
হইবেন ।” 

পিতৃভক্ত রাম, এই কথায় কিছুমাত্র ছুঃখিত 
জইলেন না। তিনি পিতৃনত্যপালনে উদ্যত হইয়া, 
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কৈকেয়ীকে কহিলেন, “দেবি! আমি অগ্যঈ, জটাবক্ধল 
ধারণ করিয়া বনে গমন করিব । দূতেরা, অগ্যই দ্রুতগ্রামী 
অশ্থবে আরোহণ করিয়া, ভরতকে* মাতুলালয় হইতে 
আনিতে, বাত্রা করুক । আমি, এখনই পিতার আজ্ব। 
শিরোধাধ্য করিরা, চতুর্দশবতনরের জন্য, অরণ্যে: 
প্রস্থান করিতেছি । দেবি! আমি স্বার্থপর হইয়া 
এই পুথিবীতে বামকরিতে চাহি না।. প্রাণান্ত 
করিলেও, যদি পুজনীয় পিতার আদেশরক্ষা। করিতে 
হয়, তাহা হইলেও, আমি তাহা করিব। পিতৃশুজ্দাষা 
ও পিতার আজ্ঞাপালন অপেক্ষা, জগতে মহৎ ধন্দ আর 
কিছুই নাই। পিতা, আমাকে কোন কথা বলিতেছেন 
না, কেবল অধোমুখে অশ্রপাত করিতেছেন । ইহাতে 
আমার মনে গ্রাতিশয় কষ্টবোধ হইতেছে । আপনি, 
ইহাকে সাস্তবনা করুন। আগি জননীর অনুমতি গ্রহণ 
ও জানকীরে বম্তাষণকরিয়া, অরণ্যে যাত্রা করিতেছি । 
এক্ষণে, ভরত, যাহাতে রাজ্যপালন ও পিতৃশুশ্রাষা 
করেন, আপনি তাহাতে যত্ববতী থাকিবেন। পিতার 
নেক করাই পুন্রের পরম ধন্দ 1” 

পিতৃপরায়ণ রাম, ইহা কহিয়া, পিতা ও মাতা- 
দিকে অভিবাদন করিয়া, রাঁজ্য ও রাজপরিচ্ছদ পরি- 
ত্যাগ পুর্জক বনে যাত্রা করিলেন। লৌভ্রাত্রপ্রযুক্ত 


লক্ষ্পণ, তাহার নমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন । পতি- 
৪ 


৩৮ নীতিপাঠ। 


প্রাণ সীতাও পতিশুজীষার জন্ত, তাহার অনুবর্িনী 
হইলেন । অগ্, ষিনি রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, তিনি 
পিতৃসত্য রক্ষার জন্য, জটাবন্কলধারী ও বনচারী হইয়া, 
পিতৃভক্তির পরানাষ্ঠ। দেখাইলেন। রাম, কেবল পিতৃ- 
ভক্তিপ্রযুক্ত, চতুর্দশ বত্দর, কঠোর বনবাসক্লেশ সম্ 
করিয়াছিলেন | 


মুনিবালক। 


অযোধ্যার কোন এক বনে, একটি মুনি, স্ত্রীগুক্র লইয়া, 
বাঁস.করিতেন। মুনি ও তীহার স্ত্রী, অন্ধ হইয়াছিলেন, 
চক্ষুতে কিছুই দেখিতে পাইতেন না» এক স্তান হইতে, 
অন্ত, স্থানে যাইতে পারিতেন না, কেবল আপনা 
দের কুটীরে থাকিয়া, তপস্যা করিতেন । মুনির পুর, 
সর্বদা আপনার বৃদ্ধ ও অন্ধ পিতামাতার সেবা করিত, 
অরণ্যের রক্ষ হইতে ফল আনিয়া, তাহাদিগকে খাইতে 
দিত, নদী হইতে জল আনিয়া, তাহাদের. তৃষ্ণানিবারণ 
করিত । কখনও তাহাদের-কথায় অবহেল। দেখাইত 
না। কিংবা, কটু কথা 'কহিয়া, তাহাদের মনঃকষ্ট্রের 
উৎপাঞ্ধন করিত না । মুনিবালক, দিবারাত্রি বড় ক্রলেশ 
হিয়া” আপনার বৃদ্ধ ও অন্ধ পিতামাতার ভরণপোষণ 
করিত । | 
এই সময়ে, দশরখ যৌবনদ্রশায় উপনীত হইয়া- 


পিতামাতার প্রতি ভক্তি। ৩৯ 


ছিলেন । তিনি অনেক অময়ে স্বগয়ার আমোদে 
কালাতিপাত করিতেন। তাহার এমন অন্ত্রগ্ুয়োগ- 
কৌশল ছিল যে, তিনি, শব্দমাত্র শুনিয়, লক্ষ্য বিদ্ধ 
করিতে পারিতেন । 

একদা, অন্ধকাররাত্রিতে, উক্ত মুনিবালক, বৃদ্ধ পিতা- 
মাতার জন্তু, জল আনিতে, বরযু নদীতে গিয়াছে, 
এমন সময়ে, দশরথও, ম্গয়া করিতে, সেই নদীর তটে 
উপস্ফিত হইলেন। তাহার ইচ্ছা ছিল, রাত্রিতে যে 
সকল বন্য হস্তী বা মহিষ, জলপান করিতে আলিবে, 
তিনি, তাহাদের শব্দ শুনিয়া, বাণদ্বারা তাহাদিগকে 
বিদ্ধকরিবেন। এদিকে, মুনিবালক নদীতে আদিয়া, 
কলনীতে জল ভরিতে লাগিল । দ্রশরথ, দূর হইতে, 
করিকষ্ঠন্বরের ন্যাঁর কুস্তপুরণরব শুনিয়া, ভাবিলেন, 
কোন হস্তী জলপাঁন করিতে আনিয়াছে। ইহ? ভাবিয়া, 
তিনিঃ সেই দ্রিকে, শর নিক্ষেপ করিলেন। শর, 
মুনিকুমারের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিল। দশরথের বাণে 
বিদ্ধ হইয়া, মুনির পুত, নদীর তটে পড়িয়া, “হা তাত! 
হা মাতঃ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। দশরখ, 
মনুষোর কণ্ঠরব শুনিয়া, নিকটে আনিয়া দেখিলেন, 
একটি মুনিবালক; তীহার বাঁণে বিদ্ধ হইয়া, নানারূপ 
কাতর শব্দ করিতেছে, তাহার লমুদয় শরীর, রূধিরে 
লিগ হইয়াছে, হস্ত হইতে, জলের কলদ পড়িয়! 


৪০ নীতিপাঠ। 


গিয়াছে । ইহ! দেখিয়া তিনি ছুঃখিত হইয়া, আপনার 
কুকর্দ্ের নিন্দা করিতে লাগিলেন। মুনিবাপনক, 
তাহার নিকট, বৃদ্ধ পিতামাতার নাম করিতে করিতে, 
প্রাণত্যাগ্ধ করিল। 

দশরথ, জলপুর্ণ কলন লইয়া, বাতিশয় কাতরভাবে, 
বালকের অন্ধ জনকজন্নীর নিকট আনিলেন। পুক্ত, 
জল লইয়া, আনিতেছে ভাবিয়া, বৃদ্ধ মুনি কহিলেন, 
'বতন! তোমার, এত বিলম্ব হইল কেন? শীন্র জল 
দাও। আমরা তোমার জন্য বড় চিন্তিত ছিলাম। তুমি, 
এই অন্ধদিগের চক্ষু, এই অগতিদিগ্রের গতি, আমরা 
কেবল তোমাকে অবলম্বনকরিয়াই জীবিত রহিয়াছি। 
শীদ্, আমাদের কথার উত্তর দাও |” 

বদ্ধ তপন্বীর এই কথা শুনিয়া, দশরথের নিরতিশর 
ভয় ও শোক হইল। নদীর তীরে, বাহ] ঘটিয়াছিল, 
দশরথ, তাহা তপন্থীকে কহিলেন। পুভ্রের ম্ৃভার কথা 
শুনিরা,তপন্থী ও তাহার স্ত্রী অতিশয় শোকগ্রস্ত হইলেন। 
পন্থী দশরথকে অভিশাপ দিতেও বিমুখ হইলেন না। 
অনন্তর তাহারা উভয়ে, কাদিতে কাদিতে; নিহত পুত্রের 
নহিত ভ্বলন্ত চিতাঁনলে প্রাণত্যাগ করিলেন। 


পিতামাতার প্রতি ভক্তি। ৪১ 
ভীক্ম। 


পূর্বকালে কুরুূবংশে, শান্তনুনামক এক পরম ধীমান্‌ 
ও পরম ধার্মিক রাজা ছিলেন। তাহার গুথম! স্ত্রীর 
দেবব্রতনামে এক পুত্র জন্মে | দেবব্রত ক্রমে নর্বাশান্ত- 
পারদর্শী ও অদ্বিতীয় ধনুদ্ধর হইলেন । তীহার নত্য- 
বাদিতা, জিতেক্দ্রিয়তাপ্রভৃতি গুণে, রাজ্যের সকলেই, 
ততৎপ্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল । 

মহারাজ শান্তনু, বন্ধুবান্ধবদিগ্কে আহ্বান করিয়া, 
উপযুক্ত পুন্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন । 
উপযুক্ত পুত্রের সহিত, পরম সুখে, চারি বৎসর 
অতিবাহিত করিয়া এক দিন, ম্বগয়ার জন্য, কোন অরণ্যে 
গমন করিলেন, এবং এ স্থানে দানরাজতনয়া, সর্ধাঙ্গ- 
সুন্দরী নত্যবতীকে দেখিতে পাইলেন। শান্তনু পুক্রান্তর 
কামনায় এ কামিনীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিরা, 
তদীয় পিতার নিকট আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত 
করিলেন। ও 

দাসরাজ, শান্তনুর অভিপ্রায় অবগত. হইয়া কহিল, 
মহারাজ! এই কন্যার যে পুজ্র জন্মিবে, আপনার 
অবর্ভমানে,বেই পুক্র,আপনার রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে। 
আমার এই অভিলাষ পূর্ণ হইলেই, আমি আপনাকে 
কন্। নম্প্রদান করিতে পারি।” শান্তনু দেবত্রতের জন্থ, 


প্হ নীতিপাঠ। 


দারাঁজের এ কথায় সম্মত না হইয়া) শ্বীয় রাজধানী 
হস্তিনাঁপুরে প্রত্যাত হইলেন। 

অনন্তর এক দিবন দেবব্রত পিতাকে চিন্তাকুল 
দেখিয়া কহিলেন, “তাত! আপনি সমস্ত রাজ্যের 
অধীশ্বর ; রাজ্যের কোথাও কোনরূপ অমঙ্গল ঘটে নাই, 
তথাপি আপনাকে নিরন্তর দুঃখিত ও চিন্তাকুল দেখি- 
তেছি কেন? আপনার কি রোগ হইয়াছে? আজ্ঞা 
করুন, আমি উহার প্রতীকাঁর করিব।” 

পুলজ্রের কথা৷ শুনিয়া শান্তন্কু কহিলেন, “বৎস ! 
আমাদের বংশে, তুমিই একমাত্র পুজ্র; তুমি, অস্ত্রশস্ত্র 
সুশিক্ষিত ও নর্ধশান্ত্রে পারদর্শী হইয়াছ। কিন্ত, 
মানুষের কিছুই চিরস্থায়ী নয়। যর্দি তোমার 
কোন অনিষ্ট হয়, তাহা হইলে আমাদের কুল নির্মূল 
হইবে । ধর্ম্মবাদীরা কহিয়। থাকেন, বাহার এক পুক্র, 
তিনি অপুজ্রকের মধ্যে পরিগণিত । এই জন্য, আমার 
যন বড় অস্থির হইয়াছে 1” 

পিতৃভক্ত দেবব্রত, পিতার এইরূপ বিষাদের কারণ 
অবগত হইয়া, পরমহিতৈষী বৃদ্ধ মন্ত্রীকে সমস্ত জানা- 
ইলেন। মন্ত্রিরর দেবত্রতের নিকট, দীদরাজদুহিতা 
'সত্যবতীর বত্বান্তের বর্ন করিলেন । দেবব্রতঃ দাস- 
রাজের নিকট ষাঁইয়া, তাহার কন্তারত্ত প্রার্থনা করিলেন। 
'দানরাজ, রাজ্জকুমারের যখোচিত অভ্যর্থনা করিয়া 


পিতামাতার প্রতি ভক্তি । ৪৩.. 


কহিল, “কুমার! আপনি মহারাজ শাস্তনুর অনুরূপ 
পুজ্্র। মহারাজ, আমার কন্যাকে বিবাহ করিবেন, 
ইহা অতি গৌরবের বিষয় | কিন্তু, এই পরিণয় সম্পন্ন 
হইলে রাজ্য লইয়া, আপনার সহিত ভয়ঙ্কর শক্রত। 
জন্সিতে পারে । আপনি কুদ্ধ হইলে, কাহারও নিস্তার 
নাই। উপস্থিত শ্বন্ধে, কেবল এইমাত্র দোষ দেখা 
মাইতেছে। নতুবা, এ বিষয়ে আর কোন আপত্তি 
নাই ।* ৮ 

সত্যনিষ্ঠ দেবব্রত, দাসরাজের এই কথা শুনিয়া 
উত্তর করিলেন, “তুমি যাহা কহিবে, আমি তাহারই 
পালন করিৰব। ধিনি, তোমার কন্ঠার গর্ডে জন্মগ্রহণ 
করিবেন, তিনিই আমাদের রাজা হইবেন ।* ইহাতে, 
দ্ানরাজ কহিল, “তুমি উপস্থিত ক্ষত্রিরগণের মক্ষে 
যাহা কহিলে, তাহার কখনও অন্যথ। হইবে না। কিন্ত 
ফিনি তোমার সন্তান হইবেন, তীহার প্রতি, আগার 
সন্দেহ হইতেছে ।* . দেবব্রত দাপরাজের বাক্যে 
কহিলেন, “আমি পূর্বেই নাআজ্য পরিত্যাগ করিয়াছি, 
এখন প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অগ্য হইতে ম্বত্যুপর্য্যন্ত 
্রন্ষচর্ধ্য অবলম্বন করিব; যতদিন বাচিয়া থাকিব, 
কখনও বিবাহ করিব না ৮ | 

দ্রাসরাজ, দেবব্রতের প্রতিজ্ঞাবাক্য শুনিয়া সাতি- 
শয় আনন্দিত হইয়া কহিল, “এখন তোমার পিতাকে 


৪৪. _.. নীতিপাঠ। 


কন্ঠা সন্প্রদান কর! কর্তব্য ।” অনন্তর দেবব্রত বত্য- 
বতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “মাতঃ ! রথে 
আরোহণ করুন, আমরা গৃহে গ্রমন করি 1 পিতৃভক্ত 
দেবব্রত এইরূপে নত্যবতীকে লইয়৷ পিতৃগ্ৃহে উপ- 
স্থিত হইলেন। মহারাজ শান্তনু, পুজ্রের এই দুরূহ 
কার্যে, নাঁতিশয় চমত্রুত হইলেন । মাত রাজগণ 
দেবব্রতের এইরূপ অলাধারণ পিতৃভক্তি ও স্বার্থত্যাগ 
দেখিয়া, মুক্তকণ্ঠে তাহাকে নাঁধুবাদ দিতে লাগিলেন, 
এবং উক্ত ভীষণ গ্রতিজ্ঞার জন্য, তাহাকে “ভীম্ম” বলিয়। 
সম্বোধন করিলেন । মহানুভব দেবব্রত অতঃপর এঁ' 
ভীম্ম' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলেন । 


ভ্রাতৃরাংমল্য | 


ভাইভাই মিলিয়ামিশিয়া থাকা উচিত। জ্ঞষ্ঠ 
ভ্রাতার প্রতি ভক্তি ও প্রীতিপ্রকাশ করা, কনিষ্ঠের 
কর্তব্য; এবং কনিষের প্রতি বর্ধদা স্রেহপ্রকাশ করা, 
জ্যেষ্জের বিধেয় | যাহাতে, উভয় ভাতার মধ্যে, বিদ্বেষ 
না জন্মে, উভয় ভ্রাতা, যাহাতে, উভয়ের ব্যবহারে 
নস্তষ্ট থাকে, তাহার প্রতি, দৃষ্টিরাখা, উভয়েরই কর্তব্য 1 

আমরা যাহাদের হিত পরিবাদ্ধিত হইয়াছি, একত্র 
আহার, ভ্রমণ, শয়ন ও উপবেশন করিয়াছি, এবং এক 
স্থানে থাকিয়াঃ খেলা করিয়া বেড়াইয়াছি, তাহাদের 
নহিত রদ্যবহার কর আমাদের কতদূর কর্তব্য, বলিয়া 
শেমকরা যাঁয় না। পিতামাতা আপনাদের 
সন্তানগুলিকে, পরস্পর ম্নেহপ্রীতিতে আবদ্ধ দেখিতে 
ভাল বাধেন | যদি, উহারা, বিনা বিবাঁদে কালযাপন 
করে, তাহা হইলে, পিতামাতার আহ্লাদের নীমা 
থাকে না। প্রতিবেশীরা এরূশ বন্তাব দেখিয়া, 
উহাদের প্রশংপা করে 

ভাইভাই বস্তাবে থাকিলে, পারিবারিক সুখে 
কালযাপন করা যায়। যে পরিবারে, ভ্রাতৃবিরোধ 
ঘটে, দে পরিবারে কিছুমাত্র সুখ ও শান্তি থাকে না। 


৪৬ নীতিপাঠ। 


আত্মকলহে, নে পরিবার শীন্ত্র উত্নন্ন হইয়া যায়| 
আমরা পরিবারবদ্ধ হইয়া, বান করি । ভ্রাতববিরোধে 
পারিবারিক অশান্তির উৎপাদন করা, আমাদের 
কর্তব্য নহে। 


ভরত । 


ভরত, মাতুলাঁলয় হইতে অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া, 
দেখিলেন, নগরে কোনরূপ উত্নবৰ নাই । নগরবানী” 
দিখের গৃহদ্বার উদ্ঘাটিত রহিয়াছে, কেহ গৃহে নাই। 
রাজপথে, দেবালয়ে বা বিপণিতে লোকনমাগম নাই । 
সকলই যেন, শূন্য রহিয়াছে । ভরত এইরূপ অমঙ্গল 
চিহ্ন দেখিয়া; যার পর নাই শঙ্কিত হইলেন। তিনি 
অবনতব্দনে পিতৃগৃহে প্রবেশ করিলেন। কিন্ত 
পিতাকে দে স্থানে দেখিতে পাইলেন না; অনন্তর 
মাতৃখৃহে যাইয়া মাতার চরণবন্দন! করিয়া! কলের 
কুশলজিজ্ঞাসা করিলেন । | 
. রামের বনবাদে ও আপনার রাজ্যলাভে, ভরত 
সখী হইবেন ভাবিয়৷ নির্লজ্জা কৈকেয়ী, তাহার 
নিকট সমুদয় ৰতাস্তের বর্ণন করিয়া, কহিলেন, 
“বৎন ! মহারাজ, প্রিয়পুত্র রামের শোকে দেহত্যাগ 
করিয়াছেন, এখন তুমিই রাজা হইলে; অতএব রাঙ- 


ভ্রাতৃবাৎসল্য। ৪৭. 


নিংহাননে উপবিষ্ট হইয়া, যথানিয়মে প্রজাপালন, 
কর।” 

ভ্রাভৃবতমল, সুশীল ভরত পিতৃমরণ এবং রামলক্ষ্রণ 
ও নীতার নির্ধাননের কথা শুনিয়া; বিলাপ ও পরিতাপ 
করিতে করিতে, এই গহিত কার্যের জন্য জননীর 
যার পর নাই নিন্দা করিলেন। অনন্তর ভরত নিয়- 
মিত দিবসে, পিতার শ্রান্ধাদিকার্ধ্য করিয়া পবিত্র 
হইলে বহুসংখ্যক লোকে, তাহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত 
হইতে, অনুরোধ করিল । কিন্তু, ভরত তাহাদিগকে 
কহিলেন, দেখ জ্যেষ্ঠের রাজ! হওয়া, আমাদের কুলব্যব 
হার, অতএব, রাঁজ্যভারগ্রহণ করিতে আমায় অনুরোধ, 
করা, তোমাদের উচিত হইতেছে না। আধ্য রাম, 
আমাদের জ্োষ্ঠ, তিনিই রাজা হইবেন। আর; আমি 
অরণ্যে গিয়া, চতুর্দশবৎদর অবশ্থিতি করিব। ভরত 
ইহ কহিয়া বহুসংখ্য নৈম্য ও রাজ্যের প্রধান প্রধান 
লোকের সহিত, বনবানী রামের নিকট, যাইবার 
উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। অবিলঙ্বে অরণ্যযাত্রার 
সমস্ত আয়োজন হইল। ভরত অকলের রমভি* 
ব্বাহারে রামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার চরণ 
ধরিয়া রোদন করিতে করিতে রাজ্যভার গ্রহণ' করিতে 
কহিলেন। কিন্ত রাম, পিতৃনত্যরক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
হইয়াছিলেন, ভরতের কথায় কিছুতেই সম্মত হইলেন, 
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না। তখন ভরত, অগত্যা রামকে কহিলেন, আর্য ! 
আপনি পদতল হইতে পাদুকাবুগ্ল উন্মুক্ত করুন । আমি 
নমত্ত রাঁজ্যব্যাপার এ পাদুকাকে নিবেদন করিব এবং 
আপনার ন্যায় জটাবন্ক'ল ধারন ও ফলমূল ভোজন করিয়া 
চতুর্দশ ব্সর নগরের বহির্ভাগে আপনার প্রতীক্ষার 
থাকিব | রাম সম্মত হইলেন । ভ্রাতৃবত্ল ভরত জোষ্ঠ 
ত্রাতার পাদুকাছয় লইয়া, নন্দিগ্রাম নামক স্থানে যাইয়! 
রাজ্যে উহার অভিষেক করিলেন এবং উহার নম্মানার্থে 
স্বয়ং ছত্রচামর ধারণ করিয়া রহিলেন। তিনি সমস্ত রাজ- 
কার্ধ্য আগ্রে এ পাদুকাকে জ্ঞাপন করিয়। পরে যথারীতি 
সম্পন্ন করিতে লাগিলেন এবং সমস্ত উপহার অগ্রে 
এ পাছুক্কাকে নিবেদন করিয়া, পরে কোষাগারে সঞ্চয় 
করিয়া রাখিতে লাগিলেন । ভ্রাতৃবৎদল ভরত, জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতার প্রতি, এইরূপ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিরাছিলেন । 


লন্ষমণ। 


লক্ষণের নার্ধ্য ভ্রাত্বাৎ্মল্যের আর একটি উৎ- 
কষ্ট দৃষ্টান্ত । লক্ষণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শুঞ্ষার জন্য পিতা. 
মাতা ও স্ত্রীকে ছাড়িয়া, চতুর্দশ বতনর তপন্বীর বেশে, 
বনে বনে.বেড়াইয়াছিলেন। রাম ও সীতার দেবার 
জন্য, তিনি, কষ্টকে ক বলিয়া মনে করেন নাই । 
ৃ লক জাতা ও ভ্রাতৃপত্ীর ভোজনের জন্য' গভীর 


দয়ালুত1 ও পরোপকারিতা। ৪৯. 


বন হইতে, ফলমূল আহরণ করিয়া আনিতেন? তৃষ্ণা 
শান্তির নিমিত্ব, সুশীতল জল আনিয়া দিতেন, এবং 
রাত্রিতে, উভয়ে নিপ্রাভিভূত হইলে, ধনুর্বাণ ধারণ 
করিয়া, কুটীরের দ্বারদেশে রক্ষা করিতেন । ভ্রাভৃবৎনল 
লক্ষ্মণ এইরূপ নানাবিষয়ে, ভ্রাতৃবাৎ্সল্যের পরাকাণ্ঠা 
দেখাইয়াছিলেন। 


দয়ালুত। ও পরোপকারিতা। 


দয়া,। আমাদিগকে পরের হিতদাধনে প্রাবর্তিত 
করে 1 লংনারে, অনেককে, সময়ে বময়ে? মান। বিপদে 
পড়িতে হয়। দয়ালু ও পরোপকারী ব্যক্তি, সর্বদা 
অপবের বিপদ নিবারণে প্রাম্তত থাকেন। আমর।, দয়ার 
বশীভূত হইয়া, অপরের দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া 
থাকি, তাহার সহিত. ম্িপ্ধ ব্যবহার করিতে উদ্যত 
হই এবং আবশ্তুক হইলে, তাহার যথোঁচিত সাহাষা 
করি । সংসারে, নকংলর অবস্থা সমান নহে; কেহ, 
.দুঃখে ও দারিদ্র্য নিপীড়িত হয়", অতি কষ্টে কাঁলফাপন 
করে, কেহ, বিপতিসময়ে সহারশুন্য হইয়া, সাতিশয় 
৫ 
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দুদিশাগ্রন্ত হয়, কেহ বা, রোগে উষধ) শোকে পাস্তবনা? 
না পাইয়া, নংগার শুন্ভ অরণ্যময় বৌধ করে। দয়ালু, 
ব্যক্তি,ইহাঁদের দুরবন্তার মোচনে নর্ধদ। তৎপর থাকেন। 
তিনি, বাক্শক্তিশৃন্ত নিরুপায় জীবদিগের নহিতও, 
কখন অনদ্ধযবহার করেন না। যাহাতে এ সকল জীব 
অনাহারে, অতি পরিশ্রমে, বা অপরের অনন্ধবহারে, 
(নিপীড়িত না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখেন । 

পশুপক্ষীদিগের পীড়ন করা নির্দয়তার কার্য্য। 
উহাদের বাকৃশক্তি নাই, উহারা আপনাদের অভাব 
ও কষ্ট, অপরকে জানাইতে পারে না । উহাদের প্রতিও 
দয়াপ্রকাশ করা উচিত। এক ব্যক্তিকে সহারহীন, 
দুর্বল বা অনমর্থ দেখিয়া, তাহার অনিষ্টনাধনে উদ্যত 
হওয়া নির্দয় লোকের কর্ম। নির্দয় ব্যক্তি, কখন; 
নন্তোষের অধিকারী হইতে পারে না। অপরের অভাবে, 
দুঃখে, দরিদ্রো ও বিপদ্দে, আমাদের নর্বদা, দয়াপ্রকাশ 
ক্র উচিত । আমরা দয়ালুতার জন্যই পরের উপকার" 
করিয়া থাকি । পরোপকার একটি মহৎ ধন্ম.। যিনি, 
নিয়ত, এই ধর্মের পালন করেন, নংনারে তাহার. নাম: 
চিরম্মরদীয় হইয়া থাকে। 


দয়ালুত! ও পরোপকারিতা। ৫১ 


বুঁদীর রাণী। 


রাজপুতনায় বুঁদী নামে একটি ক্ষুদ্র রাজা আছে। 
বিপাহিযুদ্ধের নময়ে, এ রাজ্যের অধিপতি, বিদ্রোহী 
নিপাহিদ্গের লহিত মিলিত হইয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছিলেন। এদিকে তাহার দয়াশীলা পত্রী শুনিতে 
পাইলেন, ইউরোপীয়গণ দলে দলে নিহত হইতেছে এ 
যে নকল, কুলকন্যা ও শিশুনস্তান, এক সমরে মুখ- 
সৌভাগ্যে লালিত হইত । তাহারা খাদ্যবিহীন ও 
বন্ত্রবহীন হইয়া, আশ্রয়ন্থানের অভাবে, দ্িবপের প্রচণ্ড 
রৌদ্র, ও রাত্রির দুরস্ত হিমের মধ্যে, নিকটবর্তী জঙ্গলে 
পড়িয়। রহিয়াছে । এই দুর্গতির সংবাদে, কামিনীর 
কোমল হৃদয় দয়ার্জ হইল। বু'দীর অধীশ্বরী, স্বামীর 
অজ্ঞাতনারে,বিপ্বস্ত লোকদ্ধারা, নিজের ব্যয়ে, অরণাস্থিত 
নিরাশ্রর ইউরোপীয্দ্দিগের নিকট আহী্্য ও পরিধেয় 
পাঠাইতে লাখিলেন। এই পঙ্কে পাদুকীপ্রভৃতি 
অন্তান্য প্রয়োজনীয় দ্রবাণ্ড প্রেরিত হইতে লাগিল! 
বুঁদীর অধিপতি, যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন, নুতরাৎ 
শক্রপক্ষের প্রতি পত্রীর এই বন্ধযবহার, তাহার গোচর 
হুইল না। রাজমহিষীর বাহায্যে,নিরাশ্রয় ইউরোপীয়- 
শন সুস্থশরীরে দিলীস্থ ইঙ্গরেজনেনানিবানে 
উপস্থিত হইল। রাণী, হথানময়ে নাহাধ্য না করিলে, 
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ইহাদের অনেকের গণ নষ্ট হইত । এইরূপ সাহাধদানে 
যে, আপনার প্রাণহানির সম্ভাবনা আছে, তাহ। রাণী 
জানিতেন । কিন্তূ, ত্বাঁহা। জানিয়াও, তিনি পরোপকার 
রূপ মহুৎ ধর্ম হইতে বিচাত হইলেন না । পরোপ, 
ফারিণী নারী, বিপন্নের নাহায্য করিয়া, পরোপ- 
কারিতার গৌরবরক্ষা করিলেন। বুঁদীরাজের 
প্রত্যাগমনের কিছু কাল পরে, এই দয়াবতী রমণীর 
পরলোকপ্রাপ্তি হয়। এই ঘটনার অব্যবহিত পরে- 
রাজাও ইঙ্গ রেজ দেনাপতি স্যার হিউ রোজের দহিত 
যুদ্ধে, নিহত হন । কি কারণে রাণীর হঠাৎ মৃত্যু হইল, 
তাহা ভালরূপে জ্ঞান! যায় নাই। অনেকে নন্দেহ 
করেন, বু'দীর অরণ্যস্থিত অনহায় ইউরোপীয়দিগের 
নাহাধ্য করাতে, রাজার আদেশক্রমে রাণীকে বধ 
করা হয়।, কেহ কেহ. কহেন, রাজা, নিজহস্তেই 
পত্বীর প্রাণবংহার করেন । টি. 


অযোধ্যার দরিদ্র মহিলা । 


অযোধ্যার অন্তর্গত ফৈজাবাদের ডেপুটি কমিশনর 
কাঁছারিতে গিয়া শুনিলেন, নিকটবর্তী সেনানিবাসের 
দিপাহিশ্ণ বিদ্রোহী হইয়াছে । তিনি এই সংবাদ 
গুনিবামাত্র, একজন বিশ্বস্ত: চাপরাসী দার, আপনার 
_গীকে। অবিলান্ধে সনুদ্ায় জন্পতি পরিত্যাগ পূর্বক 
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নদ্_ীতটে যাইতে বলিয়া পাঠাইলেন । এই চাঁপরালী 
তাহার স্ত্রীর সহিত যাইবার জন্য আদিষ্ট. হইল! 
নহধর্টিণীর নিকট সংবাদ পাঠাইয়া, ডেপুটি কমিশনর 
কার্যযান্ুরোধে সেনানিবাসে গমন করিলেন । এদিকে 
কমিশনরের পত্রী, শিবিকারোহণে বিশ্বস্ত ভূত্যের সঙ্গে, 
নদীকৃলের অভিমূখে যাইতে লাগিলেন । নিপাহিগণ 
এই সময়ে সম্পত্তি লুঠন ও ইঙ্গ রেজবিনাশের নিমিত্ত 
চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ভীতা ও 
অসহায়া ইঙ্গরেজমহিল! সন্ধ্যাসমাগমে কোন একটি 
পল্লীতে প্রবেশ করিলেন । একটি দয়াশীলা পলী- 
বাঁদিনী আপনার জীবন নঙ্কটাপন্ন করিয়াও, তীহাকে 
স্বীয় গৃহে আশ্রয় দিয়া, একটি অব্যবহার্ধ্য তুন্দুরের 
ভিতরে লুকাইয়া রাখিল। এদিকে বাহকগ্রণ শিরিকা 
নদীকুলে রাখিয়া! প্রস্থান করিল। কমিশনরের পদ্ধী 
'ভয়বিহ্বলচিত্তে দমস্ত রাত্রি . পেই তন্দুরের মখো 
লুক্কায়িত রহিলেন। রাত্রিকালে নিপাহিরা উক্ত গ্রামে 
প্রবেশ করিয়া, চারিদিকে. পলায়িত ইঙ্গ রেজ পুরুষ 
২ স্ত্রীর অনুবন্ধানে প্রবৃত্ত হইল এবং পলায়িত ও 
আশ্রিতদিখকে বাহির 'করিয়া না দিলে, প্রাণসংহাঁর 
করা৷ হইবে বলিয়া, সকলকে ভয় দেখাইতে. লাগিল । 
আপনার জীবনহানির সম্ভাবনা! জানিয়াও. কোমল- 
হৃদয় আ-্রয়দাত্রী, নিরাশ্রয়। ইন্গ রেজমহ্ছিলাকে উদ্ভে- 
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জিত নিপাহিদ্িগের হস্তে অর্পণ করিল না। যখন 
এ ইজ রেজ রমণী গ্রামে প্রবেশ করেন, তখন গ্রামের 
পুরুষের ক্লষিক্ষেত্রের কার্যে ব্যাপুত ছিল, সুতরাং 
তাহাদের অনেকে এঁ বিষয় অবগত ছিল না। কিন্ত 
গ্রামবাধিনী অধিকাংশ মহিলাই এ বিষয় জানিত, 
তথাপি তাহাদের কেহই, উহ প্রকাশ করিন না 

ভয়ব্যাকুলা বিদেশিনী, দরিদ্রা আশ্রয়দাত্রীর নুগ্রহে 
ভুন্দুরের অভ্যন্তরে নীরবে বমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন। 
ক্রমে ভয়াবহ কোলাহল নির্ত্ব হইল, নিপাহিগণ 
স্থানান্তরে চলিয়া খেল! ভয়ঙ্করী রাত্রি প্রভাত হইলে, 
ডেপুটি কমিশনরের পূর্বোক্ত বিশ্বস্ত ভৃত্য, সেই স্থানের 
মন্ত্রান্ত ভূম্বামী মাননিংহের নিকট বাইয়া, একখানি 
নৌক। প্রার্থনা করিল। দরার্জ মাননিংহ, বিপন্নের 
উদ্ধারার্থে ভূত্যের প্রার্থন৷ পুর্ণ করিঠ্নে। ডেপুটি 
কমিশনরের পদ্বী ও অপর কয়েকটি ইউরোপীয় মহিলা, 
আপনাদের অন্তানবর্গের লহিত, নৌকার অভ্যন্তয়ে 
প্রবিষ্ট হইলেন । বাহিরে ' সমভিব্যাহারী কতিপর 
:বিশ্বন্ত ভৃত্য ও সিপাহি বনিয়া রহিল, এবং এখানি 
তীর্ঘযাত্রীর নৌকা বলিয়া, সাধারণের নিকটে ভাণ 
করিতে লানিল। দুঈ এক স্থানে, ইহাদের সহিত 
উত্তেজিত ন্সিপাহিদিগের লাক্ষাৎ হইয়াছিল, কিন্ত 
নৌকার ভিতরে পলাতক. ইউরোপীয় আছে, ইহা 
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সিপাহিগণ বুঝিতে পারে নাই। দন্ধ্যা উপস্থিত 
হইলে, নৌকা কোন নিরাপদ স্থানে লাগাইয়া, কয়েক 
জন ভৃত্য দগ্ধ ও রুটীর জন্য নিকটবর্তী পীতে গমন 
করিল । এস্থলেও পল্লীবামিগণ বিপন্ন পলাতকরিগকে 
সাহায্যদানে কাতর হইল না। একটী দয়াবতী রঘ্ষণী 
শিশুগুলিকে ক্ষুধার্ত দেখিরা দ্রুতগতি গ্রামে প্রবেশ 
করিল এবং কয়েকটি দুগ্ধবতী ধাত্রী মক্ষে করিয়া, 
নৌকার নিকট উপস্থিত হইল। ইউরোপীয় মহিলাগণ 
আহ্কাদ নহকারে ইহাদিগ্রকে গ্রহণ করিলেন; ইহার! 
আপনাদের ্তন্তদানে শিশুদিগকে পরিতৃপ্ত করিল। 
দিপাহিগদ জানিতে পাঁরিলে, এই আশ্রয়দাত্রী ও 
সাহাব্যকারিণী মহিলাদিগের প্রাণং্হার করিত। 
আপনাদের জীবন এইরূপ নংশয়াপন্ন করিয়াও, উক্ত 
দয়াবতী রমণীগণ বিপন্নদিগের বথাবাধ্য সাহায্য করে। 
এইরূপ বাহাবা পাইয়া, ইউরোপীয় নুলকামিনীগণ, নিরা- 
পদে এলাহাবাদে উপশীত হন | ডেপুটি কমিশনর ও 

তাহার বহ্ধর্টিণী, এই মহদুপকার বিশ্বাত হন নাই। 
যুদ্ধের অবদান, হইলে, তাহারা উক্ত রদাশয়! মহিলা. 
দিগকে যখোচিত পুরস্কৃত করিয়াছিলেন । 
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কেহ অশিষ্টের আদর করে না| হাঁজাঁর গুণ থাকিলেও 
,অশিষ্ট ব্যক্তি লোকের নিকট নিন্দনীয় হইয়। থাকে । 
লোকসমাজে শিষ্টতাঁর যেরূপ রীতি প্রচলিত আছে, 
ব্যবহারের সময়ে, সর্বতোভাবে সেইরূপ রীতির অনুসরণ 
কর! কর্তব্য, অন্যথা, কখনই লোঁকানুরাগ লাভ করিতে 
পার যায় না| অনাধারণ কাধ্যদ্বারা, প্রশংসালাভ 
করা সকলের সুনাধ্য নহে, এবং নকল সময়ে, সেই 
'কার্ধ্যপল্পাদনের সুযোগও উপস্থিত হয় না। কিন্ত) 
অভিবাদন, হস্তম্পর্শ, সপ্রণয় দস্তাষণ ও অভিনন্দন 
দ্বারা লোকের হৃর্দয় আকর্ষণ করা, সহজ ও নকলের 
ক্ষমতার আয়ত্ত । এই নকল বিষয়ে অবহেল1 করিলে, 
লোকানুরাগ ও লোকখ্যাতিলাভ করা, ছুঃসাধ্য হইয়া 
উঠে । কোন বিষয়ে, কোন অনাধারণ গুণনম্পন্ন 
ব্যক্তির শিষ্টাঁচারের ত্রুটি লক্ষিত হইলে, লোকে দেই 
ক্রুটি তত গ্রাহ্ু করে না, কিন্তু সাধারণের এরূপ কোন 
_ব্রটি দেখিলে, তাহীর। বড় বিরক্ত হইয়া উঠে। 

শিক্ষকের নিকট বা পুস্তকপাঠে,এইরূপ শিশ্টাচারের 
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শিক্ষা হয় না। উহা শিখিতে হইলে, মনোযোগপুর্বক 
লোকব্যবহারের দিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । যদি শিষ্ট 
ব্যক্তির নহিত একত্র বান ও সাধারণকে প্রীত করিবার 
ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে স্বভাবতই শিষ্টাচরণে প্রবৃত্তি 
জন্মে। যে শিষ্টাচরণে উপেক্ষা করে, তাহার নহিত 
কেহই শিষ্ট ব্যবহার করে না, সুতরাং সহজেই তাহার 
সম্মান নষ্ট হয়। সকলের সহিত যখোচিত সদ্যবহার 
করা কর্তব্য; কিন্ত তাহাদিগকে একবারে আকাশে 
তুলা উচিত নহে । এইরূপ করিলে, লোকে তাহাকে 
স্তাবক তোষামোদপর বলিয়া ঘ্বণা করে । 

অনেকে লামান্তঃশিষ্টাচরণে এরূপ কৌশল দেখায় 
যেঃ সহজেই লোকের মন গলিরা মাঁয়। খীহাদের 
ঘহিত কোন রূপ ঘনিষ্ঠতা বা গ্রাঢ়তর প্রণয় নাই, 
আলাপের মরে, তাহাদের গৌরব রক্ষা করিবে$ 
বিনীতভাবে, বয়োরদ্রদিগের মর্ধ্যাদারক্ষায় তৎপর 
থাকিবে । অধীনন্থ কর্মচারী বা ভৃত্যবর্গের সহিত গ্গিগ্ধ 
বন্ধুর স্াঁয় কথাবার্তা কহিবে এবং গুণবিশেষে আদর 
দেখাইবে। অপরের চিত্তরঞ্রনের নময়ে আপনার 
মানপন্্রমের দ্রিকেও দৃষ্টি রাখা উচিত। কাহারও 
পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইলে, সেই পরামর্শের উচিত্য- 
নম্বন্ধে আপনারও মত প্রকাশ করা কর্তব্য । কিন্ত 
সকল বিষয়ে বাড়াবাড়ি কর! দৃষণীয় । তুচ্ছ শিশ্টাচারের 


৫৮ .. মীতিপাঠ। 


অনুরোধে আপনার কর্তব্যকর্মের ব্যাঘাত করা'মূঢ়তার 
পরিচায়ক | 

বিনা কারণে,কাহাকেও মনঃক্ুপ্ন বা লজ্জিত করা 
নৌজন্যের লক্ষণ নহে । আপনার ব্যবহারে ও কার্যে 
সর্বদা দৌজন্য প্রকাশ করা উচিত। 


জয়সিংহ। 


জয়নিংহ, জয়পুরের অধিপতি ও দিল্লীর নট. 
আওরঙ্গজেবের বেনাপতি ছিলেন । আওরঙ্গজেব, 
দিলীর নত্রাট, হইয়া, অনেকের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
'হন। এই সময়ে, পরাক্তাস্ত শিবজী, মহারাষ্ট্প্রদেশে 
আপনাকে স্বাধীন বলিয়া, ঘোষণ। করিয়া, সআ্াটের 
আদেশপালনে অনন্মত হন। তীহার দমনের জন্য, 
আওরঙ্গজেব, জয়নিংহকে মহারাষ্দেশে পাঠাইয়া 
দেন | জয়নিংহ বহুসৈন্য লইয়া, শিবজীর অধিরুত 
স্থানে, উপনীত হইলেন । শিবজী, হিন্দু দেনাপতির 
সহিত সৌহাদয স্থাপনের ইচ্ছা করিয়া, প্রথমে একজন 
দূত পাঠাইলেন! জয়পিংহ। দূতের যথোচিত নম্মান 
করিলেন | কিন্তু তিনি, যাবৎ শিবজী বশীভূত না 
হন, তাবৎ, যুদ্ধনজ্জা পরিত্যাগ করিতে, নম্মত হইলেন 
ন।। দত, শিবজির নিকট প্রত্যাগ্ণত হইলেন | 
শিবজী, এই লময়ে, প্রতাপগড়নামক গিরিদুর্গে 


শিষ্টাচার ও সৌজন্য। ৫৯ 


অবস্থিতি করিতেছিলেন। সহদা, তিনিঃ এ স্থান 
হইতে, রায়গ্ড়নামক অপর একটি গিরিছুর্গে গমন 
করিলেন,অনন্তর দৈন্যদিগকে কোন বিষয় না জানাইয়া, 
কয়েকজন মাত্র অনুচরের দূহিত, পর্বত অতিক্রম 
পূর্বক, একবারে জয়বিংহের শিবিরে উপনীত হইয়া, 
আপনার পরিচয় দ্রিলেন। শিবিরদ্বারের রক্ষকেরা 
জয়দিংহকে এই গংবাদ দিলে, জয়দিংহ তাহাকে, 
মংবদ্ধন। করিয়। আনিবার জন্য, একজন সম্ত্ান্ত লোক 
পাঠাইয়া দিলেন । শিবজ্জী, জয়রিংহের শিবিরের 
নিকটবী হইলে, জয়নিংহ বাহিরে আনিয়া, তাহাকে, 
আলিঙ্গন করিলেন, এবং যথোচিত লম্মানের নহিত। 
তাহাকে আপনার দক্ষিণ পার্থে উপবেশিত করিয়া, 
তাহার কুশল জিজ্ঞানা করিতে লাগিলেন । শিবজী, 
আওরঙ্গজেবের পরমশক্র ছিলেন। আওরঙ্গজেবের 
দেনাপতি, ইচ্ছা করিলেই এ পরমন্ক্রকে বন্দী করিতে 
পারিতেন। কিন্তু জয়নিংহ, তাহা ন| করিয়া নমাগত 
শক্রুর প্রতি বথোচিত সৌজন্য ও শিষ্টতা- দেখাইলেন। 
এইরূপ শিষ্টতা ও নৌজন্যে প্রীত হইয়া, শিবজী, 
অতঃপর আওরঙ্গজে বের নহিত নন্ধিরন্ধন করিলেন । 


৬৪ নীতিপাঠ। 


রণজিৎসিংহ। 


গুরুগোবিদ্দ দিংহ, শিখদিগের মধ্যে, অকাঁলী- 
নামে, এক ধর্ম সম্প্রদায় গুতিষ্ঠিত করেন । ফুলাপিংহ 
নামক একটি তেজন্বী যুবক, পঞ্জাবের অধিপতি রণজিৎ 
দিংহের নময়ে, এ অন্প্রদায়ের অধাক্ষ ছিলেন। 
ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনেরল লর্ভ মিন্টো, মহারাজ 
রণজিতনিংহের সহিত সন্ধিস্থাপনের জন্য, পঞ্জাবে, 
একজন দূত প্রেরণ করেন। ইঙ্গরেজ দূত পঞ্জাৰে 
উপস্থিত হইলে, ফুলাসিংহ একদ। তাহার শিবির 
আক্রমণ করেন । কিন্তু ইঙ্গরেজদূতের দৈন্যগণ তাহাকে 
ভাঁড়াইয়া দেয় । তখন ফুলাসিংহ নিক্ষোশিত তরবারি 
হাতে করিয়া, আপনার কয়েকজন অনুচরের লহিত; 
মহারাজ রণজিৎপিংহের নিকট আনিয়া, নির্ভয়ে 
কহিলেন,“মহারাজ ! ইঙ্গরেজেরা, আমার অনুচরদ্িগকে 
ভাড়াইয়! দিয়াছে, এবং আঁমাদের যারপরনাই দুরবস্থা 
করিয়াছে । যদ্রি আপনি, ইহার প্রতিবিধান না 
করেন, তাহ! হইলে; এই 'তরবারির আঘাতে, আপনার 
সহিত, জাপনার বংশের সমুদয় লোকের প্রাণনংহার 
করিব।” মহারাজ রণজিৎ, আপনার একজন প্রজার 
সুখে, এইরূপ কঠোর কথা শুনিয়াও বিচলিত হইলেন 
না। তিনি সাতিশয় সৌজস্তের সহিত, ফুলানিতহকে 


কৃতজ্ঞতা । ৬১ 


কহিলেন, "যুবক! তোমার সাঁহবের প্রশংসা করি, 
কিন্তু ইঙ্গরেজদূতের নহিত আমি বন্ধুহপাশে আবদ্ধ , 
তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারব না। আমি 
মাথা বাড়াইয়। দিতেছি, তুমি আমার মস্তকেই 
.তরবারির আঘাত কর।” মহারাজ রণজিৎ নিংহের' 
এইরূপ পৌজন্যে, ফুলাপিংহ শান্ত হইয়া, মস্তক অবনত 
করিলেন । রণজিৎ নিংহ+ তাহাকে, এক যোড়া 
ন্বর্ণীভরণ ও তদীয় অনুচরদিগ্রকে, যথাযোগ্য দ্রব্য 
দিলেন। ফুলানিংহ, সম্তভোষের সহিত, মহারাজ প্রদণ্ড 
মহাপ্রনাদ লইরা; চলিয়া গেলেন । 

ফুলানিংহ, মহারাজ রণজিৎ নিংহের অনাধারণ 
দৌজন্ে মুগ্ধ হঈয়া, অতঃপর লোকের প্রতি অত্যাচার 
করিতে বিরত' হন এবং ত্রমে রণজিৎ দিংহের পরম 
বিশ্বস্ত, প্রধান নেনাপতি হইয়া উঠেন । 


পপ 


কৃতজ্ঞতা । 


কেহ, কোন উপকার করিলে, সেই উপকারীর 

প্রতি যথোচিত অন্ুরা ও শ্রদ্ধাপ্রকাশ, বা কোন 

রূপে তাহার হিতনাধন করা; কৃতজ্ঞতার কাধ্য | যে 
ৃ মু 
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অন্যক্কত উপকার সহজে ভুলিয়া! যায়, এবং উপকার 
 বাক্তির ছঃনময়ে, তাঁহার কোনরূপ উপকার করিতে 
অগ্রনর ন। হয়ঃ সে বড় অকৃতজ্ঞ । অরুতজ্ঞ হইলেঃ 


দয়াঁধর্শে বিনর্ন দিতে হয় । নংসারে অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির 
মর্ধ্যাদা থাকে না । নকলে তাহার প্রতি অবজ্ঞাপ্রকাশ 


করে । কেহ, তাহার ব্যবহারে সন্তোষ প্রকাশ করে 
না । সে মহাপাপী হইয়া, আপন পাপের শাস্তি ভোগ 
করে। 

*বাকো ব্যবহারে ও কারো, সর্ধদ1 র্ুতজ্ঞতাপ্রকীশ 
করা উচিত । উপকারী ব্যক্তির অভাবে, তৎ্দল্প- 
কয় লোকের দুরবস্থার মোচন করাও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির 
কর্তব্য । যিনি, এইরূপে ক্কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করেন, 
নংনারে, তাহার মর্যাদা ও প্রতিপতিল[ত হয়। 


রামছুলাল। 


রামদুলালের কলতজ্ঞতা, সকলের অনুকরণীয় | রাম- 
দুলাল যখন বালক, তখন, একদিন একটি বালক রাম- 
দুলালের নছ্তি বিবাদে প্ররৃত্ত হয়। এইনময়েঃ অন্য 
একটি বালক রামদ্ুলালের পক্ষে থাকিয়া; তাহার 
সাহায্য করে । রায়দুলাল, নানা কার্য্যে ব্যাপ্ত 
থাকিয়াও, এই নামান্য উপকার বিস্বত হন নাই, এবং 
বড়লোক .হইয়.ও ব্যক্তির প্রতি অবজ্ঞা প্রাকাশ, 


কৃতজ্ঞতা । ৬৪. 


করেন নাই । এব্যক্তি যত দিন জীবিত ছিল, রাম- 
দুলাল, তাহার ভরণপোষণ নির্বাহ করিয়াছিলেন । 

'দোলযাত্রার উপলক্ষে,রামদুলালের মাতামহ,উপায়ন 
স্বরূপ আপনার কোন আত্মীয়কে কিছু দ্রব্য দিতেন । 
একবার দ্ারিপ্র্যপ্রবুক্ত' তিনি এ উপায়নদ্রব্যের সংস্থান 
করিতে ন। পারিয়া,দুঃখিত হন। রামছুলাল,এই সময়ে 
উপার্জনক্ষম হন নাই। সুতরাং তিনি প্রতিপালক 
যাতামহের কোনও সাহায্য করিতে পারিলেন না; 
এইজনা,তাহারও মনে বড় কষ্টবোধ হইল । দরিল্র যুবক, 
বাজারে যাইয়া, প্রত্যেক বিপণিম্বামীর নিকট, অভীষ্ট 
দ্রব্যের ভিক্ষা করিলেন । কিন্তু কেহই তাহার কাতর 
প্রার্থনায়, কর্ণপাত করিল না। শেষে একজন, তাহার 
কাতরতাদর্শনে, দয় হইয়া, এ দ্রব্য দিল। বিপণি- 
স্বামী, দয়াপ্রযুক্ত, রামগলালের অভাব মোচন করিয়া- 
ছিল। ে,ইহার জন্য, কিছুই পাইবার আশা করে 
নাই । কিন্তু কৃতজ্ঞ রামদুলাল এই উপকার বিস্থত 
হন নাই। তীহার নৌভাগ্যের সময়ে, এ ব্যক্তি লোকা- 
স্তরিত হইয়াছিল । রামছুলাঁল। তাহার পুক্রদের নন্ধান 
লইয়া, ত্তাহাদিগকে মানিক পনর টাকা তি দিবার 
বন্দোবস্ত করেন । 

মদনমোহন দত্ত হইতেই, রামদুলালের সম্পদ" 
লাঁভ হয়। রামগুলালঃ মদনমোহনের ৰ্ধশের প্রতি 


৬৪ নীতিপাঠ। 


দমুচিত কৃতজ্ঞতা দেখাইতে, কখনও বিমুখ হন নাই। 
একদা মদনমোহনবংশীয় এক ব্যক্তি, কোন কারণে, 
সমাছচ্যুত হন। রামছুলাল এই .নমাজ-্রষ্টকে সমাজে 
তুলিতে, অকাতরে তিন লক্ষ টাঁক। ব্যয় করেন। 
রলুতজ্ঞ ভার এইরূপ মহৎ দৃষ্টান্ত ছুলভ ! 





গুকভক্তি । 


আমরা বাহার নিকট বিগ্যাশিক্ষা করি, তিনি আমা- 
দের পরম গুরু । গুরুর উপদ্দেশ না পাইলে, আমরা 
নকল বিষয়ে অজ্ঞ হইয়া! থাকিতাম; আমাদের হিত্তা” 
হিতের বোধ থাকিত না” শ্যায় ও অন্যায়ের বিচারে ক্ষমত। 
জম্মিত না, এবং কোন বিষয় জানিবার বা বুবিবার 
সামর্থ হঈত না। মানুষ জন্মিবামাত্র জ্ঞানী হয় না। 
তাহাকে, নানাবিষয়ের শিক্ষা করিয়া, এবং সংরারের 
মান। ব্যবস্থা দেখিয়া? বিজ্ঞ হইতে হয় । গুরু, আমাদের 
সমক্ষে, বিজ্ঞতা উপার্জনের পথ উন্মন্ত করিয়া 
ফেন। আমর! এ পথ অবলম্বন করিয়া, ক্রমে বিজ্ঞ 
ও তুরদশী হইয়া উঠি |, 


গুরুতত্তি। | ৬৫. 


বাল্যকাল হইতেই, আমাদিগকে গুরুর সাহায্য গ্রহণ 
করিতে হয় । আমরা বাল্যকালেগুরুর নিকট যে শিক্ষা 
প্রাপ্ত হই,তদ্বারা আমাদের জ্ঞানের উন্মেৰ ও বুদ্ধি নংস্কৃত 
হয়। গুরুর উপদেশে ক্রমে জ্ঞানের বৃদ্ধি হঈতে থাকে। 
আমর। উহ1 কাষে লাগাইয়া নানা অভাবের মোচন 
করি। ধর্মমজ্ঞান না থাকলে, পুণ্যলাভ হয় না, বুদ্ধি ও 
অভিজ্ঞ ত1 না থাকিলে, অখোপার্জন কর৷ যায় না, এবং 
বুদ্ধি ও অভিজ্ঞার সহিত ধর্ম্প্ররৃত্তি না থাকিলে, 
মহাপুরুষ বলির। গণনীয় হওয়৷ যায় না। গুরুর 
উপদেশে আমাদের ধর্দজ্ঞান জন্মে এবং বুদ্ধি নংস্কৃত 
হয়। যিনি আমাদের এত উপকার করেন, তাহার 
প্রতি ভক্তিপ্রকাণ করা আমাদের উচিত। 

. শিক্ষাদতা গুরু আমাদের পরম পুজনীয় ব্যক্কি। 
কায়মনোবাক্যে তাহার আদেশপালন করা কর্তব্য । 
কখনও তাহার নমক্ষে অনৌজন্য বা অবিনয় প্রকাশ 
করা উচিত নহে। 


আরুণি। 


. পূর্বকালে আয়োদধোম্যনামক এক খষি ছিলেন । 
তাহার একটি শিষ্যের নাম আরুণি। আয়োদাধোম্য 
বড়*নদয়প্রক্তি ছিলেন না| শিষ্যেরা কতদূর কষ্ট 
হিতে পারে, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য, তিনি দমক্লে 


৬৬ অীতিপাঠ। 

সময়ে শিষ্যদিগকে অনেক কঠোর কার্যে নিযুক্ত 
করিতেন । শিষ্যগণ বাল্যকাল হইতেই পরিশ্রমী ও 
কষ্টনহিষুঃ হয়, ইহাই তাহার ইচ্ছা ছিল। তিনি এক 
দিন, আরুণিকে ধান্যক্ষেত্রের আলি কাধিতে বলিলেন । 
আরুণি, গুরুর আদেশে ক্ষেত্রে যাইয়া, আলি বাধিতে 
প্ররৃত্ত হইলেন । কিন্তু অনেক ত্র করিয়াও উহা বাধিতে 
পণরিলেন না । জলরাশির বেগ নিরুদ্ধ করা, তাহার 
অসাধ্য হইয়া উঠিল । তখন তিনি, ভাবিলেন, আলি 
ঝাঁধিতে না পারিলে সমস্ত জল ক্ষেত্র হইতে নিঃসৃত 
হইয়। যাইবে, স্ুতরাৎ গুরুর ধান্তের বড় ক্ষতি হইবে, 
গুরুর আদেশপালন করিতে নাপারাতে আমিও 
গ্রত্যবার়গ্রস্ত হইব । ইহা ভাবিয়া, আলুুণি নিজেই 
সেই স্থানে শুইয়া, জলের পথ রোধ করিলেন । এইরূপে 
অনেক ময় গেল, আরুণি আর কিছু.তই পে স্তান 
ইইতে উঠিলেন মা । আলি বাধিতে অক্ষম হওয়াতে, 
গুরুর আদেশপালনজন্য,। নিজেই আলিম্বরূপ হইয়। 
রহিলেন । পরে কোন নময়ে, গুরু অপরাপর 
শিষ্যদিগকে আরুণির কথা জিজ্ঞানিলে, তাহারা 
কহিল, “আরুণি আপনার আদেশে ক্ষেত্রের আলি 
বাধিতে গিয়াছে ।” গুরু কহিলেন। "যেখানে আক্ণ্ি 
শিয়াছে, চল, আমরাও লেইখানে যাই |” আয়োদপোম্য 
উপস্থিত হইয়া, আক্ষণিকে ডাকিয়া কহিলেন, *বৎনন 


গুরুভক্তি। ৬৭ 


আরুণি! কোথায় গিরাছ, আমার কাছে আইন ।” 
আরুনি, গুরুর কথায় তৎক্ষণাৎ ক্ষেত্র হইতে উঠিয়। 
অতিবিনীতভাবে গুরুকে কহিলেন। “ক্ষেত্র হইতে যে 
জল বাহির হইতেছিল, কিছুতেই তাহার রোধ করিতে 
পারি নাই, এজন্য আমি নিজে শুইয়া দেই জল রোধ 
করিয়াছিলাম; এখন আপনার কথায় উঠিয়! আবিলাম। 
অভিবাদন কারি, আর কি আদেশপালন করিতে 
হইকে, আজ্ঞা করুন।” আয়োদধৌগ্য শিষ্যের এইরূপ 
কষ্টসহিষুতা ও গুরুভক্তি দেখিয়া কহিলেন, “বৎন ! 
তুমি ঘথাপাধ্য আগার আদেগপালন করিয়াছ। তোমার 
মঙ্গল হইবে । নমস্ত বেদ ও সমস্ত ধর্মশান্ত্র তোমার 
আয়ত্ত হইয়া উঠিবে। তুমি শস্তক্ষেত্রের আলি ভেদ 
করিয়। উঠিয়াছ, এজন্য আজি হইতে তুমি উিদ্ধালক" 
নামে প্রলিদ্ধ হইয়া উঠিবে।” আরুদি এইরূপে 
গুশ্রাধায় গুরুকে সন্তষ্ট করিয়া, অভীষ্ট বর পাইয়। 
স্বস্থানে চলিয়া গেলেন ॥ 


আত্মনত্যম। 


আমর! যে গুণের বল কুপ্রব্ত্তি দকলের দমন করি, 
এবং .ভোগবিলাপ্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া, নিয়মিত 
রূপে ম্বকর্ভবোর পালনে ষত্বুপর হই, সেইগুণ, আত্মনধ্যম 
বলিয়া কথিত হয় । নকলের আত্মনত্যম অভ্যা্.কর! 
'আআবশ্যক। সংসারের চারিদিকেই পাপ, লোকের 
অমঙ্গলের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে; চারিদিকেই প্রলোভন- 
সামগ্রী বিস্তৃত আছে । এই পাঁপ ও প্রলোভন হইতে 
আত্মরক্ষা না করিলে, আমাদের নান। অনিষ্ট ঘটিয়া 
থাকে । আমরা ষদি.লোভ ও মোহ প্রযুক্ত, একবার 
কোন পাপজনক কার্যের অনুষ্ঠান করি; তাহা হইলে 
নিয়ত. এ পাপকাধ্য করিতে আমাদের প্ররৃতি জন্মে, 
আমরা ভ্রমে উহাতে অভ্যন্ত হইরা উঠি এবং নকলের 
 অশ্রদ্ধেয় হয়", দুঃনহ মনোযাতনায়,কালাতিপাত করি। 
আত্মপ্ষম আমাদিগকে পাপজনক কাধ্য হইতে দুরে 
রাখে । আত্মনং্যম না থাকিলে আমরা লোভ ও মোহ 
বশীভূত রাখিতে পারি না,এবং পাপ হইতে দূরে থাকিয়া 
নৎপথ অবলম্বনকরিতে, অগ্রনর হই না| যাহা পাপঙ্গনক 
৪ যাহা অকর্তব্য, তাহা* আত্মনংযমবলে, চিরকাল দ্বার 
্ হত প্রিত্যাগ.করা উচিত । 






আত্মসংযম। ৬৯, 
আত্মদত্যন সকল ধর্মের মূল । কেহ কোন কাঁধ্য- 
নল্পদনে দৃ?প্রতিজ্ঞ হইয়।ও, যদি আাত্মনত্যম হইতে 
ব্টিত হয়. তাহা হইলে, হয়ত, দে বিলানী ও ভোগাবক্ত 
এবং অলন হইয়া, আপনার কর্তব্যনাধনে উদাসীন 
হইয়া পড়ে। কর্তব্যদাধনে উদাদীন্তপ্রযুক্ত শেষে 
তাহার ছুর্গতির একশেষ হয়। আত্বনধ্যম থাকিলে, 
আমাদিগকে কখনও কোন বিষয়ে চলচিত্ত হইতে হয় 
না। আমরা সকলনময়ে বব্যতচিত্তে কাধ্য করিয়া, 
আত্মগৌরব রক্ষা করিতে পারি । 


গুরু গোবিন্দসিংহ | 


গুরু গোবিন্দদিতহ শিখদিগের দশম গুরু। ধর্মান্ধ 
আওরঙ্গজেব শিখদিগকে নাঁতিশয় উৎগীড়িত করিতেন! 
তাহার আদেশে গুরুগোবিন্দের পিতা তেগ বাহাদুর 
অবরুদ্ধ ও দিলীতে আনীত হন। দিলীতে যাইবার 
নময়ে, তেগ বাহাদুর, গোবিন্দকে গুরুর পদ দিয়া, 
কহেন, “বত! শত্রুরা আমাকে দিল্লীতে লইয়। যাবার 
জন্যঃ আনিয়াছে। যদি তাহারা আমাকে হত্যা করে, 
তাহা হঈলে আমার জন্য শোকে অধীর হইও না। 
ভুমি আমার উত্তরাধিকারী হইলে । দেখিও; মৃত্যুর 
পর, আমার দেহ যেন শৃগাল কুকুরে নষ্ট না করে, এবং 
এক নময়ে যেন এই স্ৃত্যুর প্রতিশোধ লওয়া হয়।” 


৪ | নীতিপাঠি। 


ইহার পর তেগ বাহাদুর দিলীতে আনীত হইলে, 
আওরগজেবের আদেশে নিহত হন । 

যখন তেগ বাঠাদ্ধরের মৃত্যু হর, তখন গোবিন্দের 
বয়ন পনর বতনর। এই তরুণবয়দেই তাহার এরূপ 
' আত্মনং্যম অভাঁন হইয়াছিল যে? তিনি সমস্ত ভোগ- 
,বিলান পরিত্যাগ করিয়া, কঠোরতা ও কষ্টনহিষুতা 
শিক্ষার জন্য, যমুনার পার্ধতা প্রদেশে গভীর তপস্যায় 
নিমগ্ন হঈয়াছিলেন | আওরঙ্গজেবের অত্যাচার হঈতে 
অবাাহতিলাভ করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি 
এই উদ্দেশ্সাধনের জন্য, শিষাদিগকে, পরিশ্রমী, 
কষ্টস হিষুঃ ও বণনিপুণ করিতে উদ্যত হন। পাছে ধন- 
নম্পত্তিতে তাহার চিত্ববিকার জন্মে, পাঁছে তিনি বিলালী 
হঈয়া, কঠোর কর্তব্যনাধনে উদ্দাপীন ভন, এবং পাছে, 
তাহার শি:ষ্যবা, তদীয় দৃষ্টীস্তের অনুবর্ত হষয়া,পরিশ্রমে 
ও কষ্রনহিষুণতায় বিষর্জন দিয়া, স্বদেশকে অধিকতর 
দুর্দশাগ্রন্ত করে এইজন্য, তিনি আপনার সমস্ত সম্পত্তি 
শতদ্র নদীতে নিক্ষেপ করেন । 

একদা, গোবিন্দের একজন শিষা, গিছুদেশ হইতে 
পঞ্চাশ হাক্রার টাকা মূলের দুইখানি নুন্দর হস্তাভরণ 
আনিয়া তাহাকে দিল । গোবিন্দ প্রথমে এ আঁভরণ 
লইতে অনন্মত হইলেন শেষে শিষ্যের আগ্রহ দেখিয়া 
অগ্গত]া উহ! হস্তে ধারণ করিতে বাধ্য হইলেন । ইহার 
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কিছু কাল পরে, তিনি নিকটবর্তী নদীতে যাইয়া, সেই 
অশভরণের একখানি জলে ফেলিয়া দ্রিলেন ৷ পুর্কোক্ত 
শিষ্া,গুরুর এক হাতি আভরণশূন্য দেখিয়া,কারণ জিজ্ঞানা 
করিলে, গ্রোবিন্দ কহিলেন “একখানি অলঙ্কার নদীগর্ড-- 
শায়ী হঈয়াছে |” শিষা, ইহা শুনিয়1, একক্জন ডুবরী 
আনিরা, তাহাকে কহিল, যদি দে* লঙ্কার তুলিয়া! দিতে 
পারে, তাহা হইলে তীহাকে পাঁচ শত টাকা পুরস্কার 
দেওয়া মাইবে । ডুবরী অম্মত হইল। শিষ্য, কোন্‌ 
স্থানে অলঙ্কার পড়িয়া গিয়াছে, দেখাইয়া দিবার জন্য, 
গুরুকে বিনয়ের দহিত অনুরোধ করিল । গোবিন্দ 
নদীতে অবশিষ্ট অলঙ্কারখানি ফেলিয়া কহিলেন, “এ 
স্থানে পড়িয়া শগ্লিয়াছে । শিষা, গুরুর এইরূপ 
অনাধাহণ আত্মনধ্যম দেখিয়া বিন্মিত হইল, এবং 
আপনিও আত্নং্যমবলে, ভোগাবিলান পরিত্যাগ 
করিয়া, জীবনের মহৎ ব্রতপাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল । 
এইরূপ কঠোরভাবে আত্মনত্যম শিক্ষা দিয়,ঞরু গোবিন্দ, 
শেষে, শিখপন্প্রদারকে মহ'বল পরাক্তান্ত করিয়া 
তুলিয়াছিলেন। 


স্বদেশান্রাগ | 


স্বদেশের গুতি অনুরাগ, হৃদয়ের একটি মহৎগুণ। এই 
গুণ থাকাতে স্বদেশের শ্রীরদ্ধিলাধনে যত্তু ও স্বদেশীর- 
দিগের প্রতি গ্রীতির সথঘর হয় । কোন বিষয়ে, স্বদে শের 
অনিষ্ট ঘটিলে, অথবা, কোন অংশে, অন্যদেশ অপেক্ষা 
স্বদেশ নিকৃষ্ট হইলে, লোকে? এ অনিষ্টের নিবারণ 
ও দোঁষসমূহ্ধের সংশোধন করিয়'ঃ স্বদেশকে সর্দাংশে 
উৎ্রুষ্ট করিয়া তুলিতে, যত্রশীল হয় । কেহ, স্বদেশ 
আক্রমণ করিলে, তাহারা ন্বদেশের জন্য, প্রাণ দিতেও 
কাতর হয় না| স্বদেশের প্রতি অক্রত্রিম অনুরাঁগেই। 
তাহার। এই সকল কাঁ্ধ্য উদ্যত হইয়া থাকে । স্বদেশ 
যতই অপরুষ্ট স্থানে অবস্থিত হউক না কেন, তাহাদের 
নিকট উহা স্বর্গের সমান কোধ হয়। এইরূপ অকৃত্রিম 
অনুরাগপ্রযুক্তই, ইঙ্গরেজের] ন্বদেশের অপাঁধারণ 
শ্রীরদ্ধি াধন করিয়াছেন | 

স্বদেশানুরাগ ন্যায়ম্মত না হইলে, উহা দ্বারা 
স্বদেশের কোন উপকার হয় না। যদি কেহ স্বদেশের 
মন্দ বিষয়ও ভাল জ্ঞান করেন, এবং এ বিষয়ের সংশো- 
ধনে উদ্দানীন থাঁকেন, তাহ! হইলে, তাহার স্বদে শন্ুরাগ 
স্ায়ম্মত নয়) এ ম্বদেশান্বাগ ছারা তাহার 
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দেশেরও কোনও উপকার হয় না। স্বদেশের দকল 
বিষয়ই, বর্াংশে উত্করষ্ট জ্ঞান করা, যেরূপ ন্যায়লম্মত 
স্বদেশানুরাগ নহে, দেইরূপ, স্বদেশের লোক ভিন্ন, অপর 
সকলের প্রতি দ্বণাপ্রকাশ ও তাহাদের অনিষ্টনাধন 
করাও, প্ররূত স্বদেশানুরাগের লক্ষণ নহে । আমর! 
স্বদেশকে যেরূপ ভাল বাদি, অপর সকলেও যে, 
স্বদেশকে নেইরূপ ভাল বাদে, ইহা আমাদের মনে 
রাখা উচিত । এই জন্য, অপর দেশের অহিতসাধনে 
উদ্যত হওয়া, কর্তব্য নহে। ন্বদেশানুরাগ ন্যায়ান্ুগত 
হইলেই, উহাদ্বারা সর্্রাংশে সুফলের উৎপত্তি হইয়! 
থাকে । 


প্রতাপ সিংহ । 


প্রতাপিংহ ষখন, মিবারের দিংহাঁনন প্রাপ্ত হন, 
তখন এ প্রদেশের বড় শোচনীয় দশা ঘটিয়াছিল। 
দিলীর সম্রাট আকবর শাহ, মিবারের প্রানিদ্ধ গিরিদুর্গ 
চিতোর হস্তগত ও বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন । মিবারের 
অধিপতির! এ ছুর্গে অবস্থিতি করিতেন । আকবরের 
আক্রমণনময়ে প্রতাঁপনিংহের পিতা উদয়পিংহ। 
চিতোর পরিত্যাগপূর্বক অন্য স্থানে রাজধানী স্থাপন 
করিয়া, উহার নাম উদয়পুর রাখেন । উদয়পিংহের 


স্বৃত্যু হইলে, প্রতাপনিংহ, মিবারের রাজ। হন! 
পৃ 
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আকবরের সহিত যুদ্ধে যদিও অনেক রাজপুত বীর 
প্রাণতযাগ করিয়াছিল, তথাপি প্রতাপ চলচিত্ব হন 
নাই । তিনি চিতোরের উদ্ধার করিতে কৃতদহ্কল্প 
হইলেন । তীহার উতনাহ ও অধ্যবসায় অটল.রহিল। 
তিনি স্বদেশানুরাগে উত্তেজিত হইয়া, অনুচরবর্গকে 
উতনাহিত করিতে লাখিলেন। প্রতাপের এইরূপ 
উত্নাহ্ছে অনেকে ভীহাঁর অনুবর্ী হইল বটে, কিন্ত 
প্রধান গ্রাধান রাঁজপুতগণ মোথলের পক্ষ অবলম্বন 
করিলেন। গাড়বার, ছআস্বের, বিকানের এবং বুদীর 
অধিপতিগণও  স্বজাতিপ্রিরতায় জলাঞ্জলি দির 
আকবরের পক্ষসমর্থনে ক্রটি করিলেন না । অধিক 
কি, তাহার ভাতা শক্তনিংহও তাহাকে পরিত্যাগ 
করিয়া, শক্রদলে মিশিলেন । কিন্তুঃ দৃ়প্রাতিজ্ঞ প্রতাপ, 
ইহাতেও হতাশ্বান হইলেন নাঃ তিনি স্বদেশের 
উদ্ধারার্থে স্বীয় জীরন উৎসর্গ করিলেন । 

প্রতাপ, এইরূপে আত্মীয়বন্ধুজন কর্তৃক পরিত্যক্ত 
হইয়া, পঁচিশ বত্নরকাল মোগলশাসনের বিরুদ্ধাচরণ 
করেন) এই সময়ে, এক এক বার তাহার দুরবস্থার 
একশেষ হয়। ন্বয়ং পর্ধতে পর্বতে বেড়াইয়া, 
পুত্রের সহিত পার্কত্য ফল খাইয়া, কষ্ট্রে কালাতিপাত 
- করেন, তথাপি তিনি মোগলের বশ্টতা স্বীকার করেন 
| নাই। এরপ ম্বদেশানুরাগ, পৃথিবীর ইতিহানে দুর্লভ। 
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চিতোরধ্বংসের ন্মরণার্থে প্রতাপ সর্ধপ্রকার 
বিলাদ্রব্যের উপভোগ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । 
তিনিব্বর্ণ ও রৌপাপাত্র পরিত্যগ করিয়া, বৃক্ষপাত্রে 
অন্ন আহার করিতেন, কোমল শষ্য। পরিত্যাগ করিয়া, 
তৃ্াচ্ছাদ্দিত শব্যায় শরন করিতেন এবং ক্ষৌরকার্ধ্য 
পরিত্যাগ করিয়া, লম্বমান দীর্ঘ শত রাখিতেন। 
তাহার আজ্ঞায় অগ্রবর্তী রণদুন্দ্ুভি, নকলের পশ্চাতে 
ধ্বনিত হইত | মিবারের এই শোঁকচিহ্ন অব্যাপি বর্ত- 
মান রহিয়াছে, অগ্যাঁপি প্রতাঁপের বংশীরগণ স্বর্ণ ও 
রৌপ্যময় আঁহারপাত্রের নীচে. ব্ৃক্ষপত্র ও শয্যার নীচে, 
তৃণ রাখিয়। থাকেন । 

আকৃবর, প্রতাপদিংহকে পরাজিত ও বশীভূত 
করিবার জন্য, মানপিংহ ও মহষ্ধ « খানামক বেনাপতির 
অধীনে এক দর সৈন্য প্রেরণ -রিংলন। প্রতাপ, 
বাইশ হাজার রাজপুতের দাহ ও স্বদেশীয় পর্কত- 
মালার উপর নির্ভর করিয়া এ টৈদ্যৰলের গতিরোধার্থে 
উদ্যত হইলেন । যেস্থলে তা? সৈন্ত সন্নিবেশিত 
হয়, তাহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার গার আট মাইল । এই 
স্কাঁন কেবল পর্বত, অরণ্য ও সম নদীতে লমাবৃত। 
ইহার, উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ, নকল দিকেই উন্নত 
পর্কত লঙ্বভাবে রহিরাছে ৷ এই গিরিসঙ্কট হল্্দঘাট 
নামে প্রনিদ্ধ। প্রতাপ মিবারের আশ'ভরপার স্থল 
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রাজপুতদিগের সহিত এই গিরিনঙ্কট আশ্রয় করিয়া, 
দণ্ডায়মান হন। মোগল নৈন্য উপস্থিত হইলে, তুমুল 
সংগ্রাম হয়। রাজপুতগণ অনামান্ত পরাক্রম ও 
অশ্র-্তপুর্ব নাহনের নহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। 
মোগল দৈন্য বিজয়ী হয়। চতুর্দশ নহস্র রাজপুতের 
শোণিতে হল্দিঘাটের ক্ষেত্র রঞ্জিত হয়; প্রতাপ 
জয়লাভে নিরাশ হইয়া, রণস্থল পরিত্যাগ করেন। 

প্রতাপ অনুচরবিহীন হইয়া চৈতকনামক নীলবর্ণ 
অশ্ব আরোহণে রণস্থল পরিত্যাগ করেন । এই অশ্বও 
তেজন্বিতায় প্রতাঁপের ন্যায় রাজস্থানের ইতিহানে 
প্রনিদ্ধ। যখন ছুই জন মোগল নর্দার প্রতাপের পশ্চাঁ- 
দ্বাবমান হয়, তখন চৈতক লক্ষদিয়া একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য 
সরিৎ পার হইয়া, স্বীয় প্রভুকে রক্ষা করে। এই সময়ে 
শক্তদিংহ পশ্চাদ্ধাবিত মোগল দৈনিকছয়কে নিহত 
করিয়া, প্রতাপের নিকট আবিয়াক্ষমাপ্রার্থন। করিলেন। 
প্রতাপ, নমস্ত ভুলিয়া গেলেন। তিনি ভ্রাতার সমস্ত 
অপরাধের মার্জনা করিলেন। শক্তদিংহও, পরে পুন- 
রলিত হইব বলিয়া, নে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন । 
এদিকে যুদ্ধস্থলে আহত হওয়াতে চৈতক প্রাণত্যা 
করিল। প্রিয়তম বাহনের ন্মরণার্থে প্রতাপ এ স্থানে 
একটি মন্দির নিন্াণ করিলেন। অগ্যাপি এঁ স্থান 
"চৈতকৃক চবুতর্* নামে প্রসিদ্ধ আছে। 
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মিবারের রাজধানী শত্রর হস্তে পতিত হইল। 
প্রতাপ পরিবাঁরবর্গের সহিত পর্ধতে পর্ধতে, অরণ্যে 
অরণ্যে বেড়াইয়া, অনুসরণকারী মোগলদিগের হস্ত 
হইতে আপনাদ্িকে রক্ষা করিতে লাগিলেন । এই 
সময়ে প্রতাপপিংহ এরূপ ছুরবস্তায় পড়িয়াছিলেন যে, 
অকদ।, বিশ্বানী ভিলগণ গ্রতীপের পরিবাঁরবর্গকে কোন 
নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়া, আহারদ্বারা দুকলের 
প্রাণরক্ষা করে। ্‌ 

প্রতাপনিংহ, এইরূপ নিদারুণ কষ্ট নহিয়া, বনে 
বনে বেড়াইতে লাখিলেন। প্রাণাধিক বনিতা ও 
সন্তানগণের কষ্ট, এক এক রময়ে তাহাকে উন্মত্ত করিয়? 
তুলিতে লাখিল। দুরন্ত মোগ্লগণ এ পর্য্যন্ত ও তাহার 
অনুনরণে ক্ষান্ত হইল না। তিনি পাঁচ বার খাদ্য 
সামগ্রীর অয়োজন করেন, কিন্ত সুবিধার অভাবে 
পাঁচ বারই তাহ! পরিত্যাগ করিয়া; পার্ধত্য প্রদেশে 
পলায়ন করেন। একদা তাহার মহিষী ও পুন্তবধু 
ঘানের বীজ দ্বারা কয়েক খানি রুগি প্রস্তত করেন । 
এই খাদ্যের একাংশ, সকলে নেই লময়ে ভোজন করিয়া, 
অপরাংশ ভবিষ্যতের জন্ত রাখিয়া দেন। কিন্তু একটি 
বন্য মার্জ।র, অকস্মাৎ এঁ অবশিষ্ট রুটী হইয়া পলায়ন 
করে। অবশিষ্ট খাদ্য অপহৃত হইল দেখিয়া, প্রাতাপের 
একটি-দুহিতা কাত্রভাবে কীদিয়৷ উঠে। প্রতাপ 


৮ ও নীতিপাঠ। 
অদূরে তৃণশয্যায় শয়ান থাকিয়া, আপনার শোচনীয় 
অবস্থার বিষয় ভাবিতেছিলেন, দুহিতার আর্তম্বরে 
চমকিত হইয়৷ দেখেন, খাগ্য সামগ্রী অপহৃত হওয়াতে, 
বালিকা রোদন করিতেছে । প্রতাঁপ অল্লীনবদনে 
হলদিঘাটে স্বদেশীয়গণের শোণিতজ্বোত দেখিয়া- 
ছিলেন, অল্লানবদনে ন্বদেশীয়দিগকে স্বদেশের সম্মান 
রক্ষার্থে আত্মপ্রাণ উত্নর্গ করিতে উত্তেজিত করিয়া" 
ছিলেন, অল্লানবদনে রাজপুত জাতির গৌরবরক্ষার 
জন্য, রণস্থলের বিভীষিকায় দ্ৃকৃপাঁত না করিয়া, 
কহিয়াছিলেন, “এই ভাবে দেহবিনর্জনের জন্যই রাজ- 
পুতগ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে ।” কিন্ত, এখন তিনি; 
শ্থিরচিত্তে তনয়ার কাতরতা দেখিতে মর্থ হইলেন 
না।  শ্লেহাম্পদ বালিকাকে কাদিতে দেখিয়া, তাহার 
হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইল, যেন শত শত কৰলভুজঙ্গ 
আসিয়া, সর্বাঙ্গে দংশন করিল । প্রতাপ এই সময়ে, 
আকৃবরের নিকট, আত্মপমর্পণের ইচ্ছা করিলেন। 

ইহার কিছু দিন পরে প্রতাপের মত পরিবর্তিত 
হইল। প্রতাপ দ্রিলীশ্বরের নিকট, অবনতিম্বীকারের 
মহ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন । এই নময়ে বর্ধার এরূপ 
প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল যে, প্রতাপ, কিছুতেই পর্তকন্দরে 
থাকিতে না পারিয়া, মিবার পরিত্যাগপুর্বক মরুভূমি 
_ অতিবাহন করিয়া, নিদ্ধুনদের তটে যাইতে রুতনঙ্থলল 
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হইলেন | এই সঙ্কল্লসিদ্বির মানণে তিনি পরিবারবর্গ 
ও মিবারের কতিপয় বিশ্বস্ত রাজপুতের মহিত আরা- 
বলী হইতে নাগিয়া, মরুপ্রান্তে উপনীত হন । এই 
সময়ে প্রতাপের মন্ত্রী তাহার পুর্বপুরুষগণের বঞ্চিত 
নমস্ত অর্থ আনিয়া, প্রতাপের নিকট উপস্থিত করি- 
লেন। এ সম্পত্তি এত ছিল যে, উহান্বারা দ্বাদশ 
বর্ষকাঁল পঞ্চবিংশতি নহজ্ম ব্যক্তির ভরণপোষণ নির্কা- 
হিত হইতে পারিত। প্রতাপপিংহ, মন্ত্রীর রাজ- 
ভক্তিতে পরিতুষ্ট হই পুনর্ধার নাহমনহকাঁরে অভীষ্ট 
কার্ধযনাধনে উদ্যত হইলেন । অবিলম্বে অনুচরবর্ 
একত্র হইল। প্রতাপ, ইহাদিণকে লইয়া, দেবীর নামক 
স্বানে মোগল নৈন্য পরাজিত করিলেন। রাজধানী 
উদয়পুরও হস্তগত হইল। ক্রমে চিতোর, আজমীর ও 
মগুলগড় ব্যতীত, সমস্ত মিবারপ্রদেশ প্রতাঁপের 
পদ্ানত হইয়া উঠিল। পরাক্রান্ত আকৃবর শাহ, বনু 
অর্থ বায় ও বহু সৈন্য নষ্ট করিয়া, মিবারে যে বিজয়ঙ্্ী 
লীভ করিয়াছিলেন, প্রতাপ দিংহ এক দেবীরের যুদ্ধে 
তাহা আপনার হস্তগত করিলেন । কিন্ত, এইরূপ 
বিজয়ী হইলেও, প্রতাপ, জীবনের শেষ অবস্থায় শাস্তি 
লাভ করিতে পারেন নাই। পর্ধতশিথরে উঠিলেই 
তাহার নেত্র চিতোরের ছুর্গপ্রচীরের দিকে নিপতিত 
হুইত, অমনি তিনি যাঁতনায় অধীর হইয়া পড়িতেন। 


৮* নীতিপাঠ 1 
মে চিতোরে তাহার পুর্ধপুরুষগণ, সুখে কালাতিপাত 
করিতেন, এখন দেই চিতোর শ্মশান। সেই চিতোরের 
প্রাচীর অন্ধকারলমাচ্ছন্ন ভীষন শৈলশ্রেণীর ন্যায় ' 
রহিয়াছে! প্রতাপ প্রায়ই এই রূপ চিন্তায় অবসন্ন 
হইতেন | 

এইরূপ অন্তর্দাহে, প্রতাপ তরুণবয়নেই এহিক 
জীবনের চরম নীমার উপনীত হইলেন। দুরন্ত রোগ 
আনিয়া, শীন্ত্র তাহার দেহ অধিকার করিল। প্রতাপ 
ও তাহার অর্দারগণ পেশোলা হুদের তীরে, দুর্গতির 
সময়ে আপনাদ্িগকে বর্ষ হইতে রক্ষা করিবার জন্ত, 
যে কুটির নির্মাণ করিয়াছিলেন, সেই কুগিরেই প্রতাপের 
জীবনের শেষ অংশ অতিবাহিত হর । প্রতাপ, স্থীয় 
তনয় অমরদিংহের প্রাতি আস্থাশূন্য ছিলেন। তিনি 
জানিতেন, কুমার অমরপিতক সৌখীন যুবক । রাজ্য- 
রক্ষার ক্লেশ কখনই তাহার নহনীয় হইবে না। 
তনয়ের বিলানপ্রিরতায় প্রতাপ হৃদয়ে দারুণ ব্যথা 
পাইয়াছিলেন ঃ অন্তিম সময়েও এই যাতনা! তীহা- 
হইতে অন্তহিত হইল না) এই দুঃলহ মনেবেদনায় 
আ'নরস্বত্যু প্রতাপের মুখ হইতে বিরুত স্বর বাহির 
হইতে লাগিল। একজন নার্দার ইহ! দেখিয়া, প্রতাপকে 
. জিজ্ঞানা করিলেন, তাহার এমন কি কষ্ট হইয়াছে যে, 
* প্রাণবানু শান্তভাবে, বহির্গত হইতে পারিতেছে না। 
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প্রতাপ উত্তর করিলেন, "যাহাতে স্বদেশ তুরুকের হস্ত- 
গত ন| হয়, তদ্বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুতি জানিবাঁর জন্য, 
আমার প্রাণ এখনও আত কষ্টে বিলম্থ করিতেছে ।” 
পরিশেষে তিনি কুচীর লক্ষ্য করিরা কহিলেন, “হয় ত 
এই কুগিরের পরিবর্তে বুমূল্য প্রাসাদ নির্মিত হইবে, 
আমরা মিবারের যে স্বাধীনতাঁরক্ষার জন্য, এত কষ্ট 
স্বীকার করিয়াছি, হয় ত তাহা এই কুটীরের অঙ্গে 
সঙ্গেই বিলুপ্ত হইবে ।” অর্দারগণ গুতাপের এই বাক্যে 
শপথ করিয়া কহিলেন, “যে পর্যান্ত মিবার স্বাধীন না. 
হইবে, নে পর্যন্ত কোনও প্রানার নিন্মিত হইবে না।” 
প্রতাপ আশ্বস্ত হলেন, নির্বাণোন্ুখ প্রদীপের ন্টায় 
তাহার নুখমগুল উজ্্বল হইল | মিবার আপনার স্বাধী- 
নতা রক্ষা করিবে শুনিয়া, তিনি শান্ত ভাবে ইহলোক 
হইতে অপহৃত হইলেন । 

এইরূপে স্বদেশানুরাশী প্রতাপপিংহের পরলোক- 
প্রাপ্তি হইল। এই রাজপুতশ্রেষ্ঠের অবদান ইতিহাসে 
অধিকতর মধুরভাবে কীত্তিত হইয়াছে । প্রতাপসিংহ, 
হ্বদেশানুরাখের একশেষ দেখাইয়া, দীর্ঘকাল 
গ্রাবলপরাক্রান্ত ও নহায়পম্পন্ন মাটের বিরুদ্ধাচরণ 
করিয়াছেন। এই জন্য, আজ পর্যন্ত প্রতাপনিংহ, 
প্রত্যিক রাজপুতের হৃদয়ে দেবতারূপে বিরাজ 


করিতেছেন। প্রতাপনিংহের কার্য, রাজপুতনার 
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অদ্বিতীয় গৌরব ও অদ্বিতীয় মহত্তবের ব্ষিয়। কোনও 
ব্যক্তি, রাজবংশে জন্মিয়া, এবং বহুদম্পত্তির অধিকারী 
হইয়া, প্রতাপনিংহের ন্যায় ছুর্দশাপন্ন হন নাই । কোনও 
ব্যক্তি, বনে বনে, পর্বতে পর্বতে বেড়াইয়া, প্রতাপ- 
সিংহের ন্যায় .স্বদেশানুরাগের পরিচয় দেন নাই । 
প্রতাপনিংহের এই গৌরব, কখনও বিলুপ্ত হইবে না। 


সত্যপ্রতিজ্ঞতা | 


কোন বিষয়ে প্রাতিজ্ঞ। করিলে, সব্বীন্তঃকরণে 
নেই প্রতিজ্ঞার পালন করা উচিত । কোন ব্যক্তি 
প্রতিজ্ঞ করিয়া, যদি তাহা রক্ষা না করে, তাহ! 
হইলে, নে লোকনমাজে ঘুণা ও অবজ্ঞার পাত্র হয় । 
কেহ, তাহার কথায়, কখনও বিশ্বান করে না। 
অধিকন্তু, তাহার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ দ্বারা, অপরেরও অনিষ্ট 
ঘটে । সময়ে নময়ে, এরূপ দেখা যায় যে, একজন, 
অপরের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া, কার্য্য- 
বিশেষের অনুষ্ঠান করে; কিন্ত বদি শেষে প্রতিজ্ঞা- 
কারী, আপনার প্রতিজ্ঞারক্ষায় উদ্বানীন হয়, তাহ! 
হইলে এঁ ব্যক্তির কাধ্যনানি হয়ঃ অথবা নেই 
কার্ষ্ের নানারূপ বিশৃঙ্খল ঘটে । 
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প্রতিজ্ঞার সময়ে, আপনার ক্ষমতা ও যোগ্যতার 
দিকে দৃষ্টি রাখ! বিধের | যে বিষয় নিষ্পর্র করিবার 
মত! বাঁ যোগ্যতা নাই, লে বিষয়ে প্রাতিজ্ঞ। কর! 
উচিত নহে । অনেকে, আপাততঃ লোকানুরাগলাভের 
জন্য, নান। বিষয়ে প্রতিজ্ঞ! করে, কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞা 
পালনে তাহাদের কোন ক্ষমতা থাকে না । ইহাতে 
লোকে, তাহাদের প্রতি অনুরাগ না দেখাইয়া, 
বিরক্তিই প্রকাশ করে। এরূপ অব্যবস্থিতচিত্ত ও 
বাহ্যাড়ম্বরপ্রিয় ব্যক্তি কখনও লোঁকপমাজে শ্রদ্ধা ও 
খ্যাতিলাভ করিতে পারে না। সত্যপ্রতিজ্ঞ বাক্তির 
প্রাতি দাধারণের যেরূপ প্রগাঢ় বিশ্বান ও শ্রদ্ধা জন্মে, 
সেইরূপ তাহার প্রতিপভ্ভি ও মর্ধ্যাদাও বাড়িয়া উঠে। 
কোনও কালে তাহার খ্যাতির বিলয় হয় না। 


ভীক্মদেব ৷ 


ভীম্মদেবের বৃত্তান্ত পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । 
তিনি, অটলভাবে আপন প্রতিজ্ঞার পালন করিয়া- 
ছিলেন, জীবিতকালের মধ্যে কখনও দাঁরপরি গ্রহ 
করেন নাই, এবং রাজ্যভাঁর গ্রহণেও অগ্রসর হন নাই | 
ভাহার ক্ষমতা ও বীরত্ব অসাধারণ ছিল। তিনি 
অনায়াসে, আপনার ক্ষমতায়, পিতৃরাজ্য অধিকার 
করিতে পারিতেন। কিন্তু মহাবীর তীম্ম প্রতিজ্ঞাভ্ক 
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ভয়ে, এরূপ কাধ্যে, হস্তক্ষেপ করেন নাই | প্রাতিজ্ঞা- 
রক্ষার জন্য, তিনি, বিস্তীর্ণ রাজ্য, অপরিমিতি ধন, 
অতুল রাজনম্মান, অমুদায়েই উপেক্ষা করিয়াছিলেন | 
তাহার ধর্দরশীলতা, নিম্পৃহতা, জিতেক্দ্রিয়তা ও সত্য- 
প্রতিজ্ঞতা অতুল্য | তিনি পরমারাধ্য জনকের সম্তোঁষ- 
সাধন জন্য, স্বার্থত্যাগী হইয়া অনাধারণ ধর্্মশীলতার 
পরিচয় দিয়াছেন, রাজনিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া, 
অপূর্ নিঃস্গৃহতা প্রদর্শিত করিরাছেন, কখনও 
সত্রীপরিগ্রহ না করিয়া, জিতেক্দ্রিয়তার একশ 
দেখাইয়াছেন, এবং অল্লানভাবে কঠোর প্রতিজ্ঞার 
পালন করিয়া, অদ্ভূত সত্যপ্রতিজ্ঞতার সম্মান রক্ষা 
করিয়াছেন। একাধারে এরূপ অন!ধারণ গুণপমুহের 
নমাবেশ প্রায় দেখা যায় না। 


কৃষ্ণপান্তী | 


কৃষ্ণ পান্তী, রাণাঘাটের পালচৌধুরী উপাধিত্তে 
খ্যাত ভূম্যধিকারীদিগের আদিপুরুষ ৷ তাহার প্রক্লত 
নাম রুষ্চন্দ্র পাল। সাধারণের মধ্যে” তিনি, 
রুষ্ণপান্তীনামেই প্রাদিন্ধ। রুষ্ণপান্তীর পিতা বড় 
দরিদ্র ছিলেন; পান বিক্রয় করিয়া, কষ্টে দিনপাত 
করিতেন। কুষপান্তী, প্রথমে এ ব্যবসায় অবলম্বন 
করেন । শেষে, নান দ্রব্যের বাণিজ্যে তাহার প্রচুর 
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অর্থ লাভ হয়। তিনি অনেক ভুনম্পত্তি ক্রয় করিয়া, 
কৃষচন্দ্র পালচৌধুরী নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন । 

একদা বাণিজ্যঘটিত গুরুতর কার্য্ের জন্য, তাঁড়া- 
তাঁড়ি কলিকাতায় যাইবার প্রয়োজন হওয়াতে, কুষ্ণ» 
পান্তী, একখানি ভ্রতগতি নৌকায়, চাকদহ হইতে 
কলিকাতায় যাত্রা! করেন। ভমুরদহনামক খ্্রীনে 
পনুছিতে রাত্রি হইল। তৎকালে উর 
গ্রান্তবাহিনী ভাগীরখীতে, জলদন্্যুর বড় উপদ্রব 
ছিল । যাত্রীর, রাত্রিকালে, এ স্থান দিয়া, নৌকা 
বাহিয়! যাইত না। ক্ুঞ্ণপন্তী, এ বিষয় অবগত 
থাকিলেও, গুরুতর কার্য্যের জন্য, রাত্রিতে এঁ স্থান 
দিয়া! যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি দন্যুদের ভয়ে? 
অল্প কয়েকটি টাঁকা বঙ্গে লইয়াছিলেন ; ভাঁবির়ী- 
ছিলেন, ব্রি দস্যরা উপস্থিতি হয়, তাহা হইলে, এঁ 
টাকা কয়েকটি দিয়া, নিক্ষতিলাভ করিবেন 

ডমুরদছে পু'ছিয়া, ক্লুপান্তী, মাঝিকে শীন্্র শীন্ত্র 
এ স্থান অতিক্রম করিতে কহিলেন, এবং. দস্যুদের 
হাতে পড়িলে, আপনার নাম, তাভাদের নিকট প্রকাশ 
করিতে, বা তাহাদিগকে গালিদিতে নিষেধ করিয়া 
দ্রিলেন। ডমুরদহের লীমা অতিক্রম করিতে না. 
করিতেই, মাঝি দেখিতে পাইল, দুইখাঁনি নৌকা 
অতিবেগে তাহার নৌকার অভিমুখে আদিতেছে। 
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নে, ইহা দেখিয়া, ক্ষ্পান্তীকে দাবধান হইতে 
বলিল। রুষ্ণপান্তী মাঝির কথা শুনিবামাত্র, টাক 
কয়েকটি হাতে করিয়া, বাহিরে আলিয়া বদিলেন । 
দেখিতে দেখিতে, এ ছুই খানি নৌক। তীরবেগে তাহার 
নৌকার দু পার্থে আদিল । অবিলগ্ধে দুই নৌকা হইতে 
দুজন অস্ত্রধারী দন্যু লক্ষ দিয়া, ক্ুষ্চচন্দ্রের নৌকায় 
উঠিল। আর এক জন, একটি প্রস্থলিত মশাল 
হস্তে করিয়া, তাহাদের অনুবর্ভী হইল। রুষ্ণচন্দ্র পাল 
কালবিলদ্ব না করিয়া, টাকা কয়েকটি তাহাদের 
হস্তে দিলেন। অস্ত্রধারী দস্যুদ্ধয়। উহা লইয়া. 
আপনাদের নৌকায় প্রত্যারত্ব হইতে উদ্যত হইয়াছে, 
এমন সময়ে পশ্চাদ্বর্তী মশালধারী ব্যক্তি, রুষণ- 
পান্তীকে চিনিতে পারিয়া, চীৎকার করিরা উঠিল । 
সুতরাং দন্যুগণ, এ অল্প টাকা লইয়া, কলষ্ণপান্তীকে 
ছাঁড়িয়া দিতে রম্মত' হইল না। অধিক টাকা না 
পাইলে, তাহারা কুষ্ণপান্তীকে অস্ত্রাধাতে নিহত 
করিয়া, ভাগীরীতে ফেলিয়া দিবে বলিয়া, ভয় 
দেখাইতে লাগিল । ক্ুষ্ণ পান্তী, সভয়ে কহিলেন, “এই 
টাকা কয়েকটি ব্যতীত, আমার হাতে এখন কিছুই নাই 
ভোমাদিখকে কি দিব? পূর্বোক্ত মশালধারী ব্যক্তি 
এই কথায় উত্তর করিল, “তোমার হাতে আর কিছু 
নাই বটে, কিন্তু তুমি ইচ্ছা করিলে আমাদের প্রার্থনা 
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পুর্ণ করিতে গাঁর। তোমার কথায় আমাদের বিশ্বাম 
আছে। অতএব, তুনি এখন আমাদের প্রার্থন। পূর্ণ 
করিতে, প্রতিজ্ঞা কর, অন্য নময়ে এঁ প্রতিজ্ঞানুসারে 
কাধ্য করিলেই হইবে” । এই কথার পর, দস্স্যুরা কুঝ্ 
পান্তীর নিকট, দশ হাজার টাকা চাহিল। কৃষ্ণ পাস্তী 
উপায়ান্তর ন! দেখিয়া, নির্ধীরিত টাকা দিতে প্রতিশ্রুত 
হইলেন। অনস্তুর স্তির হইল, এক সপ্তাহ পরে, দন্যু- 
দলের ছুই ব্যক্তি; অন্ধ্যাকালে কৃষ্টচন্দ্রের, কলিকাঁতা- 
স্থিত গদিতে যাইয়া, টাকা লইয়া আনিবে | দস্থ্যগণ, 
কুষ্ণ পান্তীকে সত্যপ্তিজ্ঞ বলিয়া জাঁনিত, সুতরাং 
তাহার প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াই, তাহাকে 
ছাড়িয়া দিল, এবং তিনি গথমে, যে করেকটি টাক! 
দ্রিয়াছিলেন, তাঁহ। রাখিয়া গেল। 

কলিকাতায় আনিয়া, রুষ্ণ পান্তী, পুক্ত্রদের নিকট, 
দন্যুবৃত্বান্তের বর্ণনা করিলেন । নির্দিষ্ট দিনে, দন্যুরা! 
আমনিলে, তাহারা, উহাদ্িগকে শান্তিরক্ষকের হস্তে 
নমর্পন করিবার ইচ্ছা! জানাইল। ইহাতে রুষ্ণ পাস্তী 
কহিলেন, “দেখ, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহাদিগকে 
দশ হাজার টাকা দ্িব। আমার প্রতিজ্ঞার কখনও 
অন্যথ। হইবে না | টাকা না দিলে আমাকে, ধর্মঘবারে 
পতিত হইতে হইবে । তোমর। যদি জামার সুপুক্ত 
হও, তাহ! হইলেও, কখনও, তাহাদিগকে অবরুদ্ধ ও 


৮ নীতিপাঠ) 


শান্তিরক্ষকের হস্তে ৰমর্পিত করিও না” অনন্তর সপ্তাহ 
অতীত হইলে, নির্ধারিত সময়ে, ছুই ব্যক্তি কব পাঁন্তীর 
গদিতে উপস্থিত হইল । রুষ্ণপান্তী, দশ তোঁড়ায় 
করিয়া, দশ হাজার টাঁকা তাহাদিগকে দিলেন 
তাহার। উহ! লইয়া, চলিয়া গেল। এইরূপে প্রতিজ্ঞা 
পালন করিলেই, লোকে ধন্মশীল বলিরা প্রদিদ্ধ হয়। 


শাশাপ 


রাজভক্তি । 


কোন দেশের অধিবানীরা, দি নকলেই আপনাদের 
ইচ্ছানুনারে কার্য করে, এবং কাহারও শাসন ন1 মানিয়া, 
সর্দদা আপনাদের অভিরুচির উপর নির্ভর করে, 
তাহ! হইলে, দে দেশের দুর্গতির অবধি থাকে নাঁ। দে 
দেশে, দুর্ঘলের উপর প্রবলের নিরন্তর অত্যাচার 
হর; কোন বিষয়ে, শৃঙ্মলা থাকে নাঃ কোন বিষয়ে, 
কেহ কাহারও নৎপরামর্শের অধীন হইয়া* চলিতে ইচ্ছা! 
করে নাও দকলেই উচ্ছজ্খল ও স্বপ্রধান হইয়। উঠে। 
এই বিশৃঙ্ঘলার ময় হয়ত কোন প্রবল শক্র দেই 
দেশ জয় করিয়া, উহার অধিবাঁনীদিগকে অধিকতর 
নিপীড়িত করিয়া তুলে। অরাজক দেশে, এইরূপ, 
মানাবিষয়ে অত্যাচার ঘটে । এই জন্য, একজনের 
ছস্তে দেশের শাননভার থাকে ॥ তিনি রাঁজপদে 


রাজভক্তি। ৮৯ 


অধিষ্ঠিত হইয়! ুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন। 
তাহার শাসন গুণে কোন বিষয়ে বিশৃঙ্থলা ঘটিতে 
পারে না, কেহ কাহারও উপর অত্যাচার করিতে 
নমর্থ হয় না । নকলেই সুখে ও শান্তিতে কালাতিপাত 
করে। 

রাঁজ। যথানিয়মে প্রজাপাঁলন করেন, এবং প্রজা- 
বর্গের উন্নতির জন্য মনোযোগী থাকেন । শান্ত্রকারের! 
রাঁজাকে দেবতার নমান বলিয়াছেন! রাজার প্রতি 
ভক্তি থাকা উচিত । প্রজাপাঁলক ও শিষ্টরক্ষক রাজার 
গুণে, আমাদের নানা বিষয়ে মঙ্গল হয় । আমরা, 
নিরাপদে লেখাপড়া শিখিতে পারি, নিরাপদে এক 
স্কান হইতে আর এক স্থানে মাইরা, নানাবিষর, 
দেখিতে শুনিতে পারি । রাজার শাননগুণেত কেহই, 
আমাদেন প্রতি অত্যাচার করিতে নাহমী হর নাঁ। 
দেশের শান জন্য, রাজা, যে কল সুনিয়ম করেন, 


তত্মুদায়ের বশবন্তী হইয়া চলা, আমাদের একান্ত 
কর্তব্য । রাঁজ বিধির বির্ুদ্ধাচারী হইলে, আমাদিগকে 


রাজদ্বারে শান্তিভোগ করিতে হয়। রাজার অনিষ্ 
চিন্তা করা, বড় পাপ। বে, রাজার অনিষ্ট কামনা করে, 
এবং অনময়ে রাজার ঘখোচিত নাহাধ্য করিতে অগ্র্নর 
ন| হয়, তাহাকে ধর্মমভুষ্ট হইয়া, চিরকাল *ষ্ট পাইতে 
হয়। 


৭৫ 1 নীতিপাঠ। 
পান্না । 


পান্না, মিবাররাজ সংগ্রামপিংহের পুঞ্র উদয় 
বিংহের ধাত্রী। উদয়সিংহের ভূমিষ্ঠহইবার পূর্বেই, 
সংগ্রাম নিংহ লোকান্তরিত হন। গৃথীরাজ নামে, 
সংগ্রাম নিংহের এক ভ্রাতা ছিলেন। তাহার পুক্র 
বনবীর, উদয় ফিংহের বয়ঃপ্রাপ্ডি না হওয়া! পধ্যন্ত,মিবার' 
প্রদেশের শাননকাধ্যে নিযুক্ত হন। কিন্ত, বনবীর 
রাজ্যলোলুপ হইয়া, আপনার আধিপত্য অব্যাহত 
রাখিবার জন্ত, উদ্দয় সিংহকে বধ করিতে, কৃতসঙ্কল্প 
হইয়া উঠেন। এই খয়ে উদয় ঘিংহের বয়স ছয় 
বত্নর। একদা রাত্রিকালে, উদয় নিংহ, আঁহার' 
করিয়া, নিদ্রিত আছেন, এমন সময়ে একজন নাপিত, 
তাড়াতাড়ি আিয়া, পান্নাকে কহিল, নির্দয় বনবীর, 
উদয় নিংহকে। অদ্য বধ করিতে প্রন্তত হইয়াছেন । 
পান্না, ইহা শুনিয়া তৎক্ষাণাৎ, একটি ফলের চাঙ্গারির 
মধ্যে নিদ্রিত উদয়নিংহকে রাখিয়া, এবং উচ্ার 
উপরিভাগ পত্রাদিতে আচ্ছাদিত, করিয়া, উক্ত চাঙ্গারি, 
নাপিতের তস্তে সমর্পন করিলঃ এবং উদ নিংহের 
শহ্যায় আপনার নিদ্রিত, পুত্রকে রাখিয়। দিল । বিশ্বস্ত 
নাপিত, এ চাঙ্গার লইয়া, নিরাপদ স্থানে গ্নেল। 
কিরতক্ষণ পরে, বনবীর অনিহস্তে আমিয়া, ধাত্রীর 


রাজভক্তি। . ৯১ 
নিকট, উদয় সিংহের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন । পান্না 
বাঙ্নিম্পত্তি না করিয়া, শ্বীয় নিদ্রিত পুভ্রের প্রতি, 
অঙ্গুলি প্রসারণ করিল। বনবীর, উদর িংহবোধো 
নেই ধাত্রীপুজ্রেরই প্রাণনংহার করিয়।, চলিয়া গেলেন | 
রাজবংশীয় কামিনীগণের রোদন ধ্বনির মধ্যে এ 
দাত্রীপুক্রের অন্ত্েষ্িক্রিয়া দম্পন্ন হইল । পান্না, নীরবে 
ও অস্রুপূর্-নয়নে, হ্বীর শিশুসস্তানের অন্তোটিক্রিয়া 
দেখিয়া, পুর্কোক্ত-নাপিতের নিকট গমন করিল । 

উদয় সিংহ, কয়েক বত্নর, পান্নার তত্বীবধাঁনে 
দেশীস্তরে রক্ষিত হন। অনন্তর; তিনি, বরঃগ্রাপ্ত 
হইলে, রাজ্যের সন্্রান্ত ব্যক্তিগণ, বনবীরের পরিবন্তে, 
তাহাকেই বিধিনঙ্গত রাজা বলিয়া, শ্বীকার করেন । 
পাবা এইরূপে, রাজপুজ্রের প্রাণ রক্ষার জন্য, আপনার 
পুজ্রকে স্ৃত্যুমুখে পাতিত করিয়া, রাজভ ক্র পরাশা্ঠা 
প্রদর্শন করে। | 

".. কুস্ত। 

রাজপুতনায় মাড়বারনামে একটি জনপদ আছে। 
এই জনপদ্দের অর্ধকাংশ ফরুভূমিতে পরিরৃত। 
রাঠোরবংশীয় রাজপুতগণ, এই মরুস্তলীর অধিবানী | 
রাঠোরগণ, দাহনী, যুদ্ধকুগল ও বীরত্বনম্পন্ন। খ্রীঃ, 
ষোড়শ শতাব্দীতে, মালদেব মাড়বারের অধিপতি হন। 
এই সময়েঃকুস্ভ নামে,তাহার একজন বেনাপতি ছিলেন। 


৯২ নীতিপাঠ। 


শের শাহ দিলংর সম্রাট হইয়া, একদা, আশি হাজার 
নৈম্ লইয়া, মাড়বার আক্রমণ করেন। মাঁলদেব, 
পঞ্চাশ হাজার দৈন্যের সহিত, এ সৈন্যের গতিরোধে 
উদ্যত হইলেন। রাঠোরদিগের পরাক্রমে দিলীর 
দৈম্তগণ, অগ্রনর হইতে পারিল না। শের শাহ 
মালদেবের ব্যহভেদে একান্ত অনমর্থ হইলেন । তখন 
তিনি, নিরুপায় হইয়া, চাঁতুরী অবলম্বন করিলেন । 
শের শাহ, একখানি পত্র লিখিয়া, বিশেষ কৌশলের 
সহিত, উহাতে মালদেবের প্রধান প্রধান সেনাপতির 
নাম জাল করিলেন। যেন, দেনাপতিগণ এ পৰ্রে 
শের শাহকে লিখিতেছেন যে, তাহারা মালদেবের প্রতি 
অতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন | যুদ্ধের দময়ে, অকলেই 
আপন আপন দৈন্য লইয়া, দিল্লীর সৈন্যের সহিত 
সম্মিলিত হইবেন । শের শাহের কৌশলে উক্ত পত্র 
মালদেবের হস্তগত হইল । পত্র পাইয়া, মালদেব হত- 
বুদ্ধি হইলেন। তিনি, আপনার দেনাপতিদিগকে 
বিশ্বানঘাতক বলিয়া স্থির করিয়া, তাহাদিগহইতে 
বিচ্ছিন্ন হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই 
'আকম্মিক ব্যাপারে,রাজভক্ত কুন্তের দাতিশয় মনঃক্ষোভ 
জন্মিল। কুস্ত, মালদেবকে অনেক বুঝাইলেন | কিন্তু 
মালদেব, কিছুই শুনিলেন না। তেজন্থী কুস্ত, মাল- 
দ্বেবকে আর কোন কথা না বলিয়া, আপনার দৈশ্দূল 


রাঁজভক্তি।' ৯৩০. 


লইয়। প্রভূত পরাক্রমে, শের বাহের নৈন্যের অভিমুখে 
ধাবিত হইলেন। 

কুম্ত, দশ হাজার মাত্র দৈন্য লইয়া, শের নাহের 
আশি হাজার দৈম্য আক্রমণ করিলেন। তাহার 
অপুর্ রণকৌশলে ও অদ্ভুত বীরত্বে, দত্রাটের ৈন্যের 
অনেকে, নিহত হইল । দুরন্ত শত্রু, তাহার রাজ- 
ভক্তিতে কলঙ্কারোপ করিয়াছে, এই অবমাননার 
উত্তেজিত হইয়া তিনি, আর কোন দিকে দৃকৃপাঁত না 

করিয়া, কেবল শক্রনৈন্যের সংহার করিতে লাখিলেন। 

শের শাহ, এই বীর পুরুষের, নাহন ও পরাক্রম দেখি! 
চমত্ক্লুত হইলেন। তাহার অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার 
হইল। কুস্ত, অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়', পরিশ্রান্ত হইলেও 
রণস্থল পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি অকাতরে বুদ্ধ 
করিতে করিতে, এঁ পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ 
করিয়া, রাজভক্তির পবিত্রতা রক্ষা করিলেন । তাহার 
রাজভক্তিতে, মাড়বাররাঁজ মাঁলদেব নিরুপদ্রক হইলেন । 
শের শাহ আর যুদ্ধ না করিয়া, মাড়বার রাজ্য হইতে 
প্রস্থান করিলেন । 

এই রাঠোরবীরের পরাক্রমে, শের শাহ চমকিত 
হইয়াছিলেন । তিনি যুদ্ধাবপানে মাড়বারের অনুর্বরতা 
লক্ষ্য করিয়া, কহিয়াছিলেন, "আমি এক মুষ্টি ভুটার 
'জন্য, এখনই ভারতনা'আজ্য হারাইতেছিলাম 
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রজার প্রতি, এইরূপ অকপট-ভাবে, ভক্তি প্রকাশ 
কর! উচিত । রাজভক্তি না থাকিলে, ধর্মমভ্রষ্ট হইতে 
হয়। 


রাজার জন্য আত্মত্যাগ । 


উদয়নিংহের পর, তদীয় জ্যেষ্ঠ পুভ্ত্র প্রতাপ সিংহ, 
মিবারের আধিপত্য প্রাণ্ড হন। উদয় নিংহের দ্বিতীয় 
পুজ্র শক্ত দিংহ, ভ্রাতার আশ্রয়ে কালাতিপাত্ত করিতে 
থাকেন। কিন্তু, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি তাহার সাতিশয় 
বিদ্বেষভাঁব ছিল। প্রতাপ বিংহও কনিষ্ঠের প্রতি 
জাতক্রোধ ছিলেন । ক্রমে, এই বিদ্বেষ ও ক্রোধ গাঢ়তর 
হইল, ক্রমে, উভয়ে, উভয়ের শোণিতপাঁতে অচেষ্ট 
হইলেন । 

একদা, প্রতাপ পিংহ, চক্রাকার অন্ত্রক্রীড়াভূমিতে 
অশ্বচালনা করিতেছিলেন। তাহার হস্তে শাণিত 
বড়শ। ছিল। তিনি এ বড়শা হস্তে করিয়] ক্রীড়া- 
ভূমিতে অন্ত্রটালনাকৌশলের পরিচয় দিতেছিলেন। 
এমন নময়ে, শক্ত, তাহার নিকটবর্তী হইলেন। প্রাতাপ 
গস্তীরম্বরে কনিষ্ঠকে কহিলেন, “অদ্য এই ক্রীড়াভূমিতে 
দন্বযুদ্ধে,' আমাদের বিবাদের মীমাংসা হইবে» অদ্য 
দেখিব, শাণিতবড়শাচালনায়, কাহার অধিকতর 
ক্ষমতা আছে।* শক্ত সম্মত হইলেন ঘন্ছযুদ্ধের 


বাঁজতক্তি। নি 


আয়োজন হইল | উভয়ে বড়শ! লইয়া, উভয়ে সম্মুখীন 
হইলেন । মিবারের আশাভরনাস্থল, ভ্রাত্যুগ্নলের 
জীবন এইরূপে সংশয়াপত্ন হইল । ঠিক এই সময়ে, 
উভয় ভ্রাতার মধো, একটি কমনীয় মূত্তির আবির্ভাব 
হইল | লমাগত ব্যক্তি, সাহনের নহিত, যুদ্ধোছ্যত 
ডুই তাইর মধ্যস্থলে দীড়াইলেন। এই সাহনী পুরুষ 
মিবারের রাজপুরোহিত । 

কুলপুরোহিত ছুই ভাইর মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া 
গম্ভীর ন্বরে তাহাদিগকে কহলেন, “এ ক্রীড়াভূমি। 
ুদ্রস্থল নহে । ভাই ভাই যুদ্ধ করা, ক্ষত্রিয়ত্তবের লক্ষণ 
নহে। যুদ্ধে ক্ষান্ত হও। তোমাদের শাণিত বড়শা 
শক্রর হৃদয়ে প্রবিষ্ট হউক। বংশের মর্যাদা নষ্ট 
করিও না। তোমাদের পূর্বপুরুষ বাগ্ারাওর পবিত্র 
কুল কলঙ্কিত করিতে উদ্যত হইও না। দেখিও, 
ভ্রাতার শোণিতে যেন, ভ্রাতার আস্ত্রের পবিত্রতা নষ্ট 
ন। হয়।” কিন্ত, কুলপুরোহিতের একথায় কোন ফল 
হইল না। বীরযুগল, উভয়ে, উভয়ের জীবননংহাঁরে 
উদ্যত হইলেন । শাণিত বড়শা, পূর্বের ন্যায়, উভয়ের 
হস্তে রহিল । পুরোহিত, ইহা দেখিয়া, মুহ্ুর্তকাল, কি 
যেন, চিন্তা করিলেন। আর কোন কথা, তাহার মুখ 
হইতে বাহির হইল না। নিমেষ মধ্যে, তিনি, ক্ষুদ্র 
তরবারি বাছির করিয়া, আপনার দক্ষঃস্থল বিদ্ধ 
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করিলেন। শোণিতক্রোত প্রবাহিত হইল । রাজ- 
পুরোহিত, রাজা ও রাজভ্রাত'র প্রাণরক্ষার জন্য, 
অকাতরে আত্মজীবনে বিনর্জন দিলেন | 

প্রতাপ ও শক্ত, এই অভাবনীয় ঘটনা দেখিয়া 
স্তম্ভিত হইলেন! তাহাদের অঙ্গগকল অবশ ও 
শিথিল হইয়া পড়িল। পুরোহিতের শব, তাহাদের 
মধান্থলে রহিয়াছিল। তীহার শোণিত; তীহাদের দেহ 
স্পর্শ করিয়াছিল। প্রতাপনিংহ মর্মপীড়ায় কাতর 
হইলেন। আর তিনি, কনিষ্ঠকে অস্ত্রাথাত করিলেন 
ন।।  কনিষ্ঠও জ্যেষ্ঠের প্রতি, অন্ত্রচালনা করিতে 
উদ্যত হইলেন না। আত্মত্যাগের উদ্দেশ্য সাধিত 
হইল । প্রতাপ, কনিষ্ঠকে আপনার রাজ্য ছাঁড়িরা, 
যাইতে কহিলেন। শক্ত পিংহ, জ্যেষ্ঠের আদেশে, 
মিবার পরিত্যাগ পুর্দক মোগল গত্রাট আকবরের 
সহিত মিলিত হইলেন। এরূপ রাজভক্ত, এরূপ 
নিংন্বার্থপর, এরূপ হিতৈষী ও এরূপ আন্মত্যাগী ব্যক্তি 
অতি বিরল। 


যথাঁকালে কাধ্যনম্পাদন। 

যে বময়ে, যে কার্য করিতে হইবে, এই সময়ে) 
নেই কায করা উচিত। নতুবা, কোন কাধ্যই সুসূম্পন্ন 
হয় না। সময়ের দ্রিকে, লক্ষ্য না থাকিলে, কাধ্যে 
নানা বিশৃগ্বলা ঘটে । যদি কেহ, হাতের কায, নির্দিষ্ট 
মময়ে, শেষ না করে, তাহা হইলে, তার অন্যান্য 
কাধ অনম্পন্ন থাকে । শেষে, নে, বিশেষ চেষ্টা 
করিয়াও, নমুদর কাধ্যের শুস্বলারক্ষা। করিতে পারে না, 
এবং, তাহান বসুর কার্য/ও, নিদিষ্ট নময়ের মধ্যে 
দম্পন্ন হইয়া উঠে না । 

যে নিয়মিত বয়ে, কাধ্য করে, তাহাকে, কোন 
কার্যে বিব্রত হইতে হয় না । যথাকালে কার্য করিতে 
করিতে, তাহার, কার্যকরিবার শক্তি বৃ্ধি পাঁয়। 
এইরূপে পরিশ্রম, ক্ষিপ্রকারিতা, কাধ্যপটুতা, ও 
শৃঙ্বলা, তাহার অভাস্ত হইয়া উঠে। নে, বিষ্ালয়ে, 
শিক্ষকের নিকট গ্রণংপালাভ করে, কার্ধ্যালয়ে, উদ্দীতন 
কর্ধচারীর প্রিয় হয়, এবং ক্রমে উচ্চ পদে অধিরঢ় 
হইয়া, মানজন্ত্রমে কালাতিপাত করিয়া থাঁকে। 
অধিকন্ত, ত'হার প্রতি, নকলের প্রগাঢ় বিশ্বান ও 


অন্ধ জ.ন্ম। এক ব্যক্তি, প্রতিদিন, পুক্ধাহ্ণ নাতটার 
৪৯ 
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সময়ে উপস্থিত হইয়া, আচার্য্ের উপদেশ শুনিত। 
একদা, ঘড়িতে নাতটা বাজিয়া গেল, তথাপি নে, 
উপস্থিত হইল না, দেখিয়া, আচার্য, কয়েক মিনিট 
অপেক্ষা করিলেন। ইহার মধ্যে এ ব্যক্তি, উপস্থিত 
হইলে, আচার্য .তাগাকে কহিলেন; “তুমি, প্রতিদিন 
নিয়মিত অময়ে, উপস্থিত হইয়া থাক, অগ্য সাতটা 
বাজিরা গেলেও, তোমাকে উপস্থিত না দেখিয়া 
ভাবিলাম, এঈস্থানের ঘড়িটি কিছু দ্রুত চলিতেছে । 
এইরূপ সন্দেহ হওয়াতে, তোমার আগমনপ্রত'ক্ষা 
করিতেছিলাম* । বাস্তবিক, এ ঘড়িটি কয়েক মিদ্টি 
বেশি চলিতেছিল। যথাকালে কাধ্যগল্পাদন প্রবুক্ত, 
এ ব্যক্তি, আচার্যোর এরূপ বিশ্বাঘভাজন হইয়াছিল 
যে, আচার্য, কাধ্যস্তলের ঘড়ি ঠিক বলিয়া! মনে করেন 
নাই । একূপ বিশ্বান ও অ্রন্জার পাত্রহওয়া, অল্প 
গৌরবের রর নহে । 

স্বাস্থ 4 ষয়পন্্, সন্ল বিষয়েই 
সময়ের দিকে রা রাখা উ মা ত দময়ে সান, 
নিরমিত ধময়ে আহার, নিবি দময়ে ব্যারাম ও 
নিয়মিত অনময়ে শয়ন না করিলে, স্বাস্থ নগ হয়। 
নিয়মিত সময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত ন। হইলে, শিক্ষকের 
সমুদ্র উপদেশ শুনিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং শিক্ষার 
ব্যাঘাত হয়। নিয়মিত মরে, কার্যস্থলে উপস্থিত 


যথাকালে কাধ্যসম্পাদন । . ৯৯ 


হইয়া, নিদ্দিষ্ট কার্ধ্য না করিলে, কাধ্যালয়ের অধ্যক্ষের 
বিরাগভাঁজন হইতে হয়ঃ সুতরাং ভবিষ্যতে উন্নতি- 
লাভ হয় না । হয়ত, এক অময়ে কম্ম যায় । নিয়মিত 
সময়ে কীর্ধ্য না করিলে, এই রূপে; নকল বিষয়েই, অনিষ্ট 
ঘটে । অময়ের প্রতি, শদান্ত দেখাইলে, অপরেরও 
কাধ্যক্ষতি হইতে পরে । কেহ, আপনার কোন কার্য, 
সময়ান্তরে করিবার ইচ্ছা করিয়া, কোন বিষয়ে অপরের 
প্রতীক্ষার থাকিলে, যদি এ ব্যক্তি নিয়মিত সময়ে 
উপস্থিত ন| হয়, তাহা হইলে, তাহার সময় বৃথা 
অতিবাহিত হয়, এবং নে, বে কার্য অন্য নময়ে 
করিবে বলিয়া, মনে করিয়াছিল, তাহাও, এ দময়ে, 
সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে না । 

যে নময়। একবার চলিয়। যাঁয়, তাহা! আর ফিরিয়া 
আইনে না । অতএব, সময় নষ্ট না করিয়া, যথাকালে 
কাধ্য নম্পাদনকরা। উচিত । নতুবা, অলন ও অকর্মণ্য 
হইয়া, চিরকাল কষ্ট পাইতে হয়। 


রণজিৎ সিংহ । 


রণজিৎ সিংহ," পঞ্জাবের অধিপতি হইয়া, অনেক 
দেশ জয় করেন। সাহযে, বীরত্বে, ক্ষিগ্রকারিতায় 
ও কার্্যপটুতাঁয়, তত্দময়েঃ ভারতবর্ষে আর কেহ 
তাহার সমান ছিল না। মহারাঁজ রণজিৎ নিংহ 


আতিথেয়তা । 


অতিথিনেবা পরম ধন্ম। অতিথি, যে জাতির ও যে 
অবস্থার হউক না কেন, তাহার আদর ও অভ্যর্থনা 
না করিলে, ধর্মভ্রষ্ট হইতে হয় । অনেকে আপ- 
নাঁরা, নানারূপ মুখাগ্ভ ভোজন করিয়া, পরিতৃপ্ত হয়, 
কিন্তু পরিশ্রান্ত অভ্যাগত ব্যক্তি তাহাদের দ্বারে উপস্ডিত 
হলে, তাহারা, উহ্ধার আদর ও অন্যর্থন। করে না। এই 
সকল স্বার্থপর ব্যক্তি, লৌকনমাজে' কখনও শ্রদ্ধালাভ 
করিতে পারেন৷ | দূরতর স্তানের আশ্রঃবিণীন লোক 
শ্রান্ত হইয়া, শান্তিলাভের শাঁশায়, গৃহরারে উপনীত 
হইলে, তাহাকে আশ্রয় দিয়া, ঝাধ্যানুনারে, আহ 'রপানে 
পরিতৃপ্ত করা কর্তব্য। আরবদেশের এক ব্যক্তি, এক 
জনকে হুতা! করিরা, কোন গয্ন্দিপন্ন 'লাকের বাগীতে 
অতিথি হয়। গুহম্বামী তাহাকে শগাশ্রর দিরা বন্দরের 
সহিত উচিত র তিনি এবার 
আপনার পিতার হত্যাকারী জানিতে পারিয়!, কহি- 
লেন, “তুমি অতিধি, অতএব এখন তোমাকে 


ব্যাঞ্ততপ 


ঠা 


শাস্তি দেওয়া আমার কর্তব্য নহে । আস তোমাকে 
কয়েকটি স্ব্ণমুদ্রা দিতেছি, তুমি ইহা লা স্থানান্তরে 
যাও। আর কখনও মামার গৃহে আদিও না, স্থানা- 
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স্তরেও নাবধাঁনে থাকিও,যেহেতু,সুযোগ পাইলেই আমি 
তোমার প্রাণসংহার করিব” । প্রকৃত আতিথেয় ব্যক্তি 
অতিথির প্রতি এইরূপ অসাধারণ নৌজন্য দেখাইয়া 
থাকেন। 


্‌ বলগড়ের রাণী। 


বলগড়, দিলীবিভাঁগের অন্তর্গত একটি পল্লী । ১৮৫৭ 
স্বীঃ অন্দে রাজপুতবংশীর1! একটি মহিলা এইস্থানে কর্তৃত্ব 
করিতেন। এই লময়ে দিপাহিরা বিদ্রোহী হইয়া দিলী 
অধিকার করে । দিল্লীস্ভিত ইগরেজদ্রিগের অনেকে, 
আপনাদের স্ত্রী পুক্র লই, নানাস্থানে পলায়ন করেন । 
উড.নামক একজন ইঙ্গ রেজ চিকিৎসক, আপনার লহ- 
ধর্দিণী ও অপর একগি মহিলাকে সঙ্গে লইয়া দিল্ী 
পরিত্যাথ করিতে বাধ্য হন। নিপ্াহিদিগের গুলির 
আঘাঁতে ডাক্তর উডের চিবুক ভাঙ্গিয় গ্রিয়াছিল। 
উড, এই অবস্থায় ছুইটি কুলনারীর সহিত কতিপয় পল্লী 
অতিক্রম করেন এবং শেষে নাতিশয় ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত 
হইয়া, বলগড়ের রাণীর বাগিতে উপস্থিত হন | রাণী, 
ই'হাদের পরিচর্ধ্যা করিতে বিমুখ হন নাই। তিনি 
বিপন্ন অতিথিদিশের বাদের অন্ত একটি গৃহ ছাড়িয়া 
দেন; তাহার আদেশে খাস দ্রব্য প্রস্তত হয়। আগন্তকের! 
আহারপানে পরিতৃপ্ত হইয়া, নেই স্থানে, সমস্ত রাত্রি 
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অতিবাহিত করেন। ইঙ্গরেজদিগকে আশ্রম দেওয়া 
হইয়াছে, ইহা, বিদ্রোহী দিপাহিরা জানিতে পারিলে 
যে, তাহার অনিষ্ট ঘটাইবে, তাহা রাণী জানিতেন 
তথাপি, তিনি অতিথিনেবারূপ মহৎ ধর্মের পালনে 
কাতর হন নাই । আতিথের্তার গুণে, মানুষ, এইরূপ 
দেবভাবে পূর্ণ হয় । 


বিনয়। 


কেহ কেহ এরূপ আছে যে, তাগারা আপনারাই আপনা" 
দ্িগকে, বড় বলিয়া মানে করে । তাহারা অপরের সমক্ষে 
আপনাদের প্রশংদা করিতেও বিমুখ হয় না । তাহা” 
দের কোন মত ভ্রান্ত হইলেও, তাঁহারা আপনাদের 
ভ্রান্তি স্বীকার করে না, এবং নকল বিষরে আপনাদের 
প্রাধান্য দেখাইতেও পরাগুখ হয় না। তাহাদের মনে 
গর্দ ও অভিমান পূর্ণমাত্রায় খাকে। তাহারা এ গর্ব ও 
অনভমান প্রকাশ করিয়া, অপরসাধারণকে অতি বামান্ 
জ্ঞান করে। এই সকল লোক অবিনয়ী । বিনয়গুণে 
ভূষিত না হওয়াতে, ইহারা নকলের অশর্ধেয় হয়। 


১০৪ নীতিপাঠ। 


আমরা যতই বিদ্যা বা অর্থলাভ করি না কেন, 
তজ্জন্য আমাদের কখনও গর্ব প্রকাশ করা উচিত নয়। 
এরূপ আত্মাভিমান নানা অনর্থের মূল। ইহাঁতে লোক- 
সমাজে উপহাাস্পদ হইতে হয়। বিনয়ী ব্যক্তি আপনা- 
দিগকে পর্ধদা সামান্য জ্ঞান করেন । আমাদের মত 
অন্রান্ত ও আমরা অতি বড়, এরূপ মনে ভাব এবং বাহিরে 
এ ভাব প্রকাশকরা, বিনয়ীর লক্ষণ নহে । কেহ প্রশংসা 
করিলেও, বিনয়ী ব্যক্তি নত্ভাঁব পরিত্যাগ করেন না । 
তাহারা যে, আপনাদিগকে সামান্য জ্ঞান করেন, তীহা- 
দের ব্যবহারে ও কাধ্যে তাহা, অপরেও বুঝিতে পারে। 
বিনয়, সকল গুণের ভূষণ । সর্ধগুণনম্পন্ন মানুষও 
বিনয়ের অভাবে, লোকের অপ্রিয় হয়। বিনি বিনয়গুণে 
ভূষিত হন; তাহার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশ করিতে কেহই 
বিমুখ হয় না। 


রামছুলাল। 


বাণিজ্যব্যবসায়ে রামদ্ুলাল, প্রভূত অর্থ উপাজ্জন 
করেন। নে সময়ে, কলিকাতায়, তত্তুল্য ধনী 
লোক প্রায় ছিলেন না। একবার মাদ্রাঙ্ছে দুর্ভিক্ষ 
হইলে, রামছুলাল, এ দুন্ভিক্ষের দমন জন্য, এক লক্ষ 
টাকা দান করেন। মহাজনদিগকে দিবার জন্য, 
(তিনি, এক দিন চব্িিশলক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া 
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রাখেন । তাভার ক্ষমতা, বুদ্ধি ও কার্্যপটুতাও অনাধারণ 
ছিল। কলকাতার প্রধান প্রধান ইয়ুরোপীয় বণিকৃগণ 
তাহার নাতিশর রম্মান করিতেন । এরূপ প্রভূত অর্থ, 
এরূপ অপ্বামান্য ক্ষমতা ও এরূপ তীক্ষুবুদ্ধির অধিকারী 
হইয়াও, রামছুলাল, একদিনের জন্যও, গর্ব বা গুদ্ধত্য 
প্রকাশ করেন নাই। তিনি অতি সামান্তভাবে 
থাকিতেন, এবং আপনাকে অতি বামান্য জ্ঞান করি- 
তেন। একবার তাহার গুজের সহিত, কাহারও 
বিবাদ উপস্থিত হইলে, তিনি অতি নামান্যভাঁবে, এ 
ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া, কৃতীঞ্রলিপুটে ক্ষম। 
প্রার্থনাপুর্ধক বিবাদের ভগ্তন করেন । 

রামদুলালের প্রতিপালক মদনমোহন দত্তের জীবিত 
কালের মধ্যেই, রামদুলাল প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী 
হন। যতদিন মদনমোহন জীবিত ছিলেন, ততদ্দিন, 
রামছুলাঁল, নেই নামান্য নরকাঁরের ভাবে, মদনমৌহনের 
নিকট যাইতেন, এবং প্রতিমাঘে আপনার সেই 
সরকারিখিরির বেতন দশ টাকা লইয়া! আনিতেন । 
রামছুলাল, পুর্কের হ্ঠার, পাদুকা বহির্ভাগে রাখিয়া, 
মদনমোহনের বাগিতে প্রবেশ করিতেন । তিনিঃ 
কলিকাতার প্রধান ধনী হইয়াও, সাঁধারণের নিকট, 
আপনাকে, মদনমোহনের লামান্ত সরকার বলিয়া 
পরিচিত করিতে অস্কুচিত, হইতেন না। ইহাতে 


নি নীতিপাঠ। 


একদিনের জন্যও, রামছুলালের মানসম্ত্রমের হানি হর 
নাই; বরং তাহার অদাধারণ বিনয়গুণে তত্গ্রাতি 
লোকের শ্রদ্ধা বাড়িয়াছিল। বাধুতা, নত্যবাদিতাঃ 
ক্ৃতজ্ঞতাপ্রভূতি গুণের নহিত, রামছুলালের এইরূপ 
বিনয় ছিল । এইগকল গুণে, রামন্রলাল, নাধারণের 
অন্ধাম্পদ হইয়াছিলেন। 


মহাহুভাবতা ও ম্যায়পরতা । 


বাহারা ক্রোধ, হিৎনা বা বিদ্বেষের বশীভূত নহেন ১ 
অন্তায়র্ূপে শক্ররও অপকারপীধনে, বীহাদের প্ররৃতি 
হয় নাঃ আপনাদের অসাধ্য কোন বিষয়ে কাহাকেও 
রলৃতন্ার্ধ্য হইতে দেখিলে, বাহারা, আহ্লাদপ্রকাশ 
করিয়া, সেই ব্যক্তির মর্য্যাদা রক্ষা করেন; অপরাধী 
ব্যক্তি ক্ষমাপ্রর্থনা. করিলে, যাহারা সেই অপরাধের 
মার্জনা করিতে বিমুখ হন না, এবং কেহ, ন্যায়পরতার 
সম্মানরক্ষার জন্য, কোনও কঠোর ও দু্ধর কার্য্য 
করিলে, ধাঁহারা, তত্প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেন, 
 ভাহারাই মহানুভাব ব্যক্তি। মহান্থভাবতা একটি 
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অনাধারণ গুণ। পংসারে এরূপ অনেক লোক দেখা 
ঘায় যে, তাহারা অতি সামান্য কারণেই জুদ্ধ হইয়া, 
পরের অনিষ্ট করে । কেহ, কোনও কার্ষ্যে প্রশংনা- 
লাভ করিলে, তাহাদের মন বিদ্বেষ ও হিংনায় পরিপূর্ণ 
হয়। কেহ, তাহাদের কোনও নাঁমান্ত অপকার 
করিলেও, তাহারা, এ ব্যক্তির সর্মনাশনাধনের সুযোগ 
অন্বেষণে তৎপর থাকে । মহানুভাব ব্যক্তিগণ, এরূপ 
পরশ্ীকাতর এবং এরূপ হিংনা বা বিদ্বেষপরবশ হন 
না। তাহাদের অন্তঃকরণ সর্ধদ] প্রাসন্ন থাকে, তাহারা 
নকলের প্রাতি বর্ধদা শিষ্টাচার ও উদ্বারতাপ্রদর্শন করিরা 
থাকেন ॥। কোনও বিষয়ে কাহারও প্রতিদ্বন্্ী হইলেও 
তাহাদের এ উদারভাবের ব্যত্যয় হয় না। যে 
সকল লোক প্রতারণা; গ্রবঞ্চনা ও পরহিত্না করে ; 
পরের উন্নতি দেখিলে, কাতর হয়ঃ এবং সামান্য 
বারণেও কুদ্ধ হইয়া, পরের অনিষ্টপাধনে নর্কদা 
প্রস্তুত থাকে ; সেই কল লোক লঘুচেতা বলিয়া 
ঘ্বণিত হয়। মহানুভাব ব্যক্তি লঘুচেতাঁদিগের ন্যায় 
গছিতকার্ধ্য লিগ থাকেন না। মহানুভাবত! গণ, যাহাকে 
'অলঙ্কৃত করে, তিনি সাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র 
হন। কেহই তাহার প্রশংসাবাদে বিমুখ হয় না। 
ন্যারপর ব্যক্তি, পর্দা, ন্যায়ণঙ্গত কাধ্য করেন। 
তদীয় আত্মীয় শ্বজন, এমন কি প্রিয়তম পুক্রওঃ কৌন 
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অন্তায় কার্য করিলে, তিনি উহার প্রতিবিধানে, উদ্দা- 
দীন থাঁকেন না। ম্যারপরতা শ্রেষ্ট ধর্ম । আর্দ্ান্তঃ- 
করণে, এই ধন্দ্ের পালন করা উচিত । 


বায়মল্ল | 


রাজপুতনায় টোডানামে একটি জনপদ আছে । রাও 
সুততননামক একজন ক্ষত্রিয় এক সময়ে, এ জনপদে 
আধিপত্য করিতেন । লিল্লানামক একজন পাঠান, টোডা 
অধিকারপূর্দক রাঁও সুরতনকে এ স্ডান হঈতে বহিষ্কৃত 
করিয়া দেয় । সুরতন, নিক্ষাশিত হইয়া,মিবার রাজ্যেব 
অন্তর্গত বেদনোরনামক স্থলে আপিয়া বাস করেন । 
তাঁরাবাইনামে তাহার একটি পরমনুন্দরী কন্তা ছিল । 
নুরতন প্রৃতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ধিনি বাহুবলে লিল্লাকে 
পরাজিত করিয়া, টোডা অধিকাঁর করিতে পারিবেন, 
ভীহারই হস্তে তিনি ছুহিতারত্ব দমর্পিত করিবেন । 
এই সময়ে রায়মল্প মিবারের অধিপতি ছিলেন। 
জয়মল্লনামক তীহার এক পুত্র, স্ুরতনের কন্যারস্ের 
শভিলাধী হইয়া, টোড। অধিকার করিতে যাত্রা 
করিলেন। কিন্তু যুদ্ধে তাহার পরাজয় হইল । জয়মল্ল 
পরাজিত হইয়াও, বলপুর্বাক স্ুরতনের কন্যাকে বিবাহ 
করিতে উদ্ভত হইলেন. . স্ুরতন এই অপমান নহিতে 
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পারিলেন না। তিনি অদ্দির আঘাতে জয়মল্পকে 
হত্যা! করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন। 

জয়মল্লের হত্যার দংবাদ মিবারে পু'ছিল। 
ক্রমে মিবারের গৃহে গৃহে এই নংবাদ লইয়া আন্দোলন 
হইতে লাগিল, ক্রমে মহারাজ রায়মল্প এই নংবাদ্র 
শুনিতে পাইলেন । কিন্তু, তিনি এই শোচনীয় সংবাদে 
কাতর হইলেন না, পুভ্রের হত্যাকারীকে শান্তি দিতেও, 
তাহার ইচ্ছা হইল না। রায়মল্প গন্তীরম্বরে কহিলেন, 
“ঘে কুলাঙ্গার পুন্র পিতার পম্মান নষ্ট করিতে উদ্যত 
হয়, তাহার এইরূপ শস্তিই প্রার্থনীয়। সুরতন, 
কুলাঙ্গারকে নমুচিত শাস্তি দিয়া ক্ষত্রিয়োচিত কার্ষ্য 
করিয়াছেন |” মহারাজ রায়মল্ল, ইহা কহিয়াঃ পুজের 
হত্যাকারী রাও নুরতনকে, পুরস্কারন্বরূপ বেদনোর 
রাজ্য দিলেন। 


কুস্ত ও রাজসিংহ ৷ 


রায়মল্পের পিতা কুস্ত ১৪১৯ খ্রীষ্টাব্দে মিবারের 
নিংহাসনে অধিষ্টিত হন। তিনি, প্রায় পঞ্চাশ বংসর 
'মিবাররাজ্যের শানন করিয়া অনেক সতকার্যের অনু- 
ষ্টান করেন। তীহার বময়ে মালব ও গুজরাটের 
মৌসলমান অধিপতিরা বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন । 
এ দ্বই ভূপতি একত্র হয়া; বছসংখ্যক সৈম্ভের সহিত 
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মিবার, আক্রমণ করেন। কুস্ত এক লক্ষ সৈন্য ও. 
চৌন্দ শত হত্তী লইয়া, স্বদেশরক্ষার় প্রস্তত হন। 

মিবাররাক্যের প্রান্তভাগে উভয় পক্ষে ঘোরতর: 
যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মুনলমানেরা পরাজয় স্বীকার 

করে। মালবের অধপতি মহারাজ কুস্তের বন্দী 
হন। কুম্ত, বন্দীর প্রতি অনৌজন্য দেখান নাই | 

তিনি, মালবর'জকে বন্দিত্ব হইতে মুক্ত করেন এবং 

যথেোচিত সম্মানের দহিত ধপরম্পতি দিয়া, তাহাকে 

স্বরাজ্যে পাঠাইয়া দ্রেন। 

মিবারের অধিপতি রাজনিংহ সআ্াট আওরঙ্গ- 

জেবকে, “জিজিয়া* কর পুনস্থাপিত করিতে নিষেধ 

করিলে, আওরঙ্গজেব যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহার 

নহিত যুদ্ধে গু্ত্ত হন | কিন্তু, এই যুদ্ধে তিনি জয়লাভ 

করিতে পারেন নাই। রাজনিংহের পুন্তর জয়নিংহ 

বিপক্ষের খাগ্সামগ্ী আনয়নের পথ রুদ্ধ করাতে, 

অনাহারে আওরক্গজেবের কষ্টের একশেষ হয় । 

তাহার শিবিরে নিদারণ দুর্ভিক্ষ ঘটে । একে তাহার 

প্রিয়তম মহিষী অবরুদ্ধ হইয়া, রাজসিংছের নিকউ 

আনীত হইলেন। রাজনিংহ তাহার যথোচিত আদর 

ও সম্মান করিলেন এবং উপযুক্ত রক্ষক সঙ্গে দিয়া, 

তাহাকে আওরঙ্জেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন । 

এদিকে তাহার আদেশে মোগল-সৈন্যের খাগ্যলাঃগ্রী 
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আনয়নের পথ বিমুক্ত হইল । তিনি, শক্ররও অনাহার- 
কষ্ট দেখিতে পারিলেন না । রাজনিংহ, খাগ্যনামগ্রীর 
সুযোগ করিয়া দিয়া, নত্রাটকে অনশন-ক্লেশ হইতে 
মুক্ত করিলেন । 

যুদ্ধে জয়ী হইয়া, রাজদিংহ পলারিতদিগেরও 
অনিষ্টের চেষ্টা করেন নাই । তাহার একজন সেনাপতি 
গুজরাট. আক্রমণ করিয়া, খুরাটের দিকে অগ্রনর 
হইতেছিলেন। এ স্থানে বহুদংখ্য মোগলনৈন্য 
পলায়িতভাবে ছিল । রাজনিংহ উহাকে নিপীড়িত 
করিতে, ইচ্ছা করিলেন না, তিনি, পেনাপতিকে 
গুজরাট আক্রমণ করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। 

শত্রুর প্রতি সম্মান, সৌজন্য ও দয় প্রকাশ 
করাতে কুম্ত ও রাজনিংহের মহানুভাবতা প্রকাশ 
পাইতেছে । অধিকন্ত, রাজনিংহ পলায়িত শত্রদিকে 
আক্রমণ না করিয়া, ম্যারপরতার পরিচয় দিয়াছেন। 
সংলারে এইরূপ ব্যক্তিই, মহাপুরুষ বলিয়। পুজিত হইয়। 
'থাকেন। 
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.কেহ, পরের 'উপর নির্ভর না করিয়া, আপনার 
চেষ্টায়, কোন বিষয়ে ক্ুতকাধ্য হইলে, তাহার 
হ্বাবলম্বন প্রকাশ পায় । বংনারে বকল কাধ্যই 
পরিশ্রম করিয়া, সম্পন্ন করিতে হয় । যে ব্যক্তি, নকল 
কার্যে, পরের উপর নির্ভর করে, তাঁহার কোনও 
কার্য সুনিয়মে, নির্বাহিত হয় নাঃ এবং কোনও বিষয়ে 
পরিশ্রম করিতে, তাহার পুরত্তি থাকে না। লে, 
পরিশ্রমবিমুখ হইয়া, চিরকাল কষ্ট পায়। স্বাবলম্ছন 
থাঁকিলে, মানুষ দর্বদা কষ্টসহিষ্ণ ও পরিশ্রমী 
হয়। কষ্টসহিঞুতায় ও পরিশ্রমে, লোকে দুঃনাধ্য 
কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়াও উন্নতিলাভ করে । কিন্তু ষে 
ব্যক্তি, নকল বিষয়েই পরের নাহাষ্য প্রার্থনা করে, 
তাহার কষ্টের অবধি থাকে না। প্রত্যেক কার্ষ্যেই 
পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকাতে তাহার দুর্দশার 
একশেষ হয়। পরমুখপ্রেক্ষী লোক, মানবনামের 
কলঙ্বন্বরপ | 

ম্বাবলম্বনের স্তায় অধ্যবসায় থাকাও আবশ্যক । 
কোঁন বিষয়ে একবার বিফল হইলে, যতক্ষণ ফললাভ 
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না করা যায়, ততক্ষণ পরিশ্রম ও একাগ্রতার সহিত 
সেই বিষয়ে যত্ব করা উচিত; নতুর1 র্লুতকাধ্য হইতে 
পারা যায় না । একটি কার্যে একবার ফল না পাইলে, 
যে, একবারে হতাশ হইয়া পড়ে, নে, এই সংসারে 
কোনও কাঁধ্য করিতে পারে না । একবার কোন 
কার্য বিফল হইলে, পুনর্্ার অধিকতর ধীরভাবে এবং 
অধিকতর একাগ্রতা ও পরিশ্রমের সহিত নেই কার্ষ্যে 
প্রত্ব হওয়া! উচিত। ইহাতে, এক রময়ে অবশ্যই, 
নেই কাধ্যের ফল পাওয়৷ যায়। 

ধীরতা,একাগ্রতা ও শ্রমশীলতা। না থাকিলে, অধ্যব- 
সায় শিক্ষা হয় না। বন্ততঃ, অধ্যবপায়, এ তিনটি 
গুণেরই নমষ্টি। আমাদের এ তিন গুণ থাকা, নিতান্ত 
আবশ্যক $ নতুবা অভীষ্ট বিষয়ে ক্লতকার্ধয হইতে পারা 
যায় না। যেব্যক্তি এক বিষয়ে প্রারৃত্ত হইয়া, বিরক্তির 
সহিত, সেই বিষয়ের পরিত্যাগ ও অন্য বিষয়ে হস্ত- 
ক্ষেপ করে) সে ব্যক্তি কোন বিষয়ে সিদ্ধমনোৌরথ 
হইতে পারে না। ধীরতা, একাগ্রতা ও শ্রমশীলতার 
অভাবে তাহার নকল কার্ধ্যই পণ্ড হয়। সে, অধ্যবনায়ের 
সহিত কোনও কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, এবং 
কোনও কার্যে তাহার উদ্যম থাকে না । আমাদের 
অধ্যবনায়৪ম্পন্ন হওয়া উচিত। অধ্যবসায় ব্যক্তি, নিয়ত 
উদ্যমশীল, এবং ধীর, একাগ্র ও পরিশ্রমী হইয়া থানেন। 


১১৪ | নীতিপাঠ। 
হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 


হরিশ্চন্্ মুখোপাধ্যায়, ১৮২৪ খ্রীঃ অন্দে কলিফাঁ- 
তার সন্িকটবর্ভী ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ 
বৎপর বয়সে তিনি, গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বাঙ্গাল! 
শিক্ষা করেন।- অনন্তর, সাত বৎসর বয়দে ভবানীপুরের 
কোন ইঙ্গরেজী বিদ্যালয়ে ইঙ্গরাজী শিখিতে প্রৰৃত্ত 
হন। হরিশের অবস্থা সাতিশয় হীন ছিল। বিস্া- 
লয়ের নিয়মিত বেতন দিবার, তাহার সাখর্থয, ছিল না। 
এজন্য, বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাহাকে বিনা বেতনে 
পড়িতে দেন। কিন্ত, তিনি ঘোরতর দারিদ্র্য প্রযুক্ত 
দীর্ঘকাল এই বিষ্যালয়ে থাকিতে পারেন নাই। ছয় 
সাত বৎসর ইঙ্গরেজী শিক্ষার পর, তীহাঁকে, পরিবাঁর- 
বর্গের ভরণপোষ॥ জন্য, বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে 
হয়। এই সময়ে, তাহার অবস্থা সাঁতিশয় শোচনীয় 
হইয়াছিল। তিনি, ইঙ্গরেজীতে আবেদনপত্রাদি 
লিখিয়া, বাহা পাইতেন, তদ্বারা অতিকষ্টে পরিবার- 
বর্গের ভরণপোষণ করিতেন । | 

বর্ধাকালে একদা অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল; মেঘে 
আকাশ আচ্ছন্ন হইয়াছিল; .এই সময়ে হরিশের গৃহে 
তগ্ুলকণা মাত্র ছিল না। কিরূপে খাছ্ছ দ্রব্যাদির 
সংগ্রহ ' হইবে, হরিশ, সাতিশয় বিষধভাবে, তাহ। 


স্বাবলম্বন ও অধ্যবসায় । ১১৫ 


ভাঁবিতে ছিলেন, এমন সময়ে কোন ভূম্যধিকারীর 
একজন মোক্তার তাহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া 
তাহাকে, ইঙ্গরেজীতে কতকগুলি কাগজপত্রের অনুবাদ 
করিতে কহিলেন এবং পারিশ্রমিকন্বরূপ দুইটি টাকা 
দিলেন । হরিশ, মহা আহ্কীদে এ দুই টাঁক গ্রহণ করিয়া, 
তদ্বারা সেদিনের অন্রকষ্টের নিবারণ করিলেন । 
এইরূপ কষ্ট্রেকিছু দিন অতিবাহিত করিয়া, হরিশ, টল।- 
কোম্পানিনামক নীলামদ্ারের কাধ্যালয়ে মানিক 
দশ টাকা বেতনের একটি সামান্ঠ বর্ম গ্রা্ত হন। ইহার 
পর তিনি, পরীক্ষ। দিয়া,নৈনিক বিভাগের কার্যালয়ে 
অন্য এক বন্ম লাভ করেন। এঁ কর্মে তাহার 
প্রতিমাসে পঁচিশ টাকা আয় হইতে থাকে । হরিশ, 
ইহার পর, ক্রমে এ কার্যালয়ে মাপিক চারি খত টাক 
বেতনে একটি উচ্চ কর্মে নিযুক্ত হন। 

বিগ্ভালয়ে হরিশের সামান্য শিক্ষালাভ হইয়াছিল । 
কিত্ব, হরিশ বিগ্যানুশীলনে উদাসীন থাকেন নাই । 
যখন তাহার বেতন অতি সামান্য ছিল, তখন, তিনি 
প্রতিমাসে দুই টাক। চাঁদ। দিয়া, পুস্তকালয় হইতে পুস্তক 
সকল আনিয়া, পড়িতে থাকেন, এবং অসাধারণ ্বাবলম্বন 
ও অধ্যবসায়গুণে তৎপমকালে, ইঙ্গরেজী ভাষায়, প্রধান 
পণ্ডিত ও প্রধান লেখক বলিয়া প্রসিদ্ধ হন তাহার 
এমন ম্বাবলম্বন ছিল যে,তিনি নিজে নিজে আইন পড়িয়া 


১১৬ নীতিপাঠ। 


উহাতে বিশিষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। হিন্দু পেরিয়ট- 
নামক ইঙ্গ রেজী নংবাদপত্রের সম্পাদক হইরা, হরিশ 
স্বদেশের অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন। ম্বদেশের 
অহিতকর কৌন প্রস্তার হইলেই, তিনি নির্ভয়ে উহার 
অনিষ্টকারিতা রাজপুরুষদিগকে বুঝাইয়া দিতেন । 
তাহার এই হদার্থবাদিতা ও দেশহিতৈষিতার জন্য 
ব্ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনেরল লর্ড ক্যানিঙ্গ তত্প্রুতি 
সাতিশয় শ্রন্ধা দেখাইতেন। সংবাদপত্রে নিরন্তর 
স্তায় পক্ষের সমর্থন করাতে, হরিশ বর্ধনাধারণেরই 
অনুরাগভাজন হইঘাছিলেন । 

১৮৬১ শ্রীঃ অব্দে, আটত্রিশ বৎসর বয়ে, হরিশের 
স্বত্যু হয় । তাহার মৃত্যুতে সকলেই গভীর শোক প্রকাশ 
করিয়াছিল, এবং নকলেই আপনাদিগকে নিঃনহাঁয় ও 
নিরবলম্ব ভাবিয়া, কাতরতার একশেষ দেখাইয়াছিল। 
হরিশ, নিপীড়িত লোকের যথার্থ বন্ধু ছিলেন ৷ যাহারা, 
নান! দায়গ্রস্ত হইয়া, তাহার বাটিতে আঁগিত, তিনি, 
তাহাদিগকে, আহারপানে পরিতুষ্ট করিয়া, উপ- 
স্থিত দায় হইতে মুক্ত করিতে যথাসাধ্য চেষ্ট1। করিতেন । 
নীলকরদিগের অত্যাচারে দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া, বনুনংখ্য 
প্রজা, তাহার নিকট আসিয়া শান্তি লাভ করিত। 
হরিশের স্ত্যুর পর, তাহার হিতৈষিতাঁর লঙগন্ধে; সঙ্গীত 
রচিত হইফ়াছিল। অনেকে, এ শীত গাইরা, 
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আপনাদের শোক প্রকাশ করিত। ন্বাবলম্বন ও 
অধ্যবসায়বলে, বিদ্যাশিক্ষা না করিলে, এত অল্প 
বয়লে, কখনও হরিশের এত সম্মান ও এত প্রতিপত্তি- 
লাভ হইত না। | 


